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সব খাল খনন ও নদী ড্রেজিং করা জরুরি প্রয়োজন 
পানির জন্য হাহাকার নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারো শুরু হয়েছে শুষ্ক 
মৌসুম । ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এই মৌসুম চলাকালে দেশের 


নদ-নদীগুলো হয়ে পড়ে। উজান থেকে নেমে আসা 
নদীগ্তলোর পানি প্রবাহ ভারত একতরফাভাবে বাধাগ্রস্ত করায় বাং 

এই সময়টাতে পানির ন্যাষ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয় । এতে করে দেখা 
দেয় মরুময়তা; পরিবেশের ওপর পড়ে এর বিরূপ প্রভাব । 
প১1৮৮:৮:424 
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থাকায় পানি-নির্ভর দেশের সব খাত এখন হুমকির সম্মুখীন । ভু-গর্ভস্থ 
পানির ব্যবহার এতটাই বেড়ে গেছে যে, অনেক জায়গায় পানির স্তর 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল পুনঃখনন না 
হওয়ায় এবং উজান থেকে পানি আসতে না দেয়ায় নদীগুলো পানিশূন্য 
হয়ে পড়ছে । দেখা দিয়েছে মরুকরণ | 

দেশের দেড় হাজার খালের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মরে যাচ্ছে 
যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে কৃষি ক্ষেত্রে। সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির 
ওপর নির্ভরতা বাড়ায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াসহ পরিবেশগত 
নানা বিপর্যয়ও দেখা দিচ্ছে । কৃষি কর্মকর্তারা বলছে, মরা খালগুলো 
সংস্কার করা হলে এগুলোর পানি দিয়েই আরো সাড়ে ৭ লাখ একরেরও 
বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব। যা ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর 
নির্ভরতাও অনেকটা কমাবে । সরকারি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে 
দেশে খালের সংখ্যা ১৪৭৯টি । এর মধ্যে খরা মৌসুমেও প্রয়োজন 
অনুপাতে পানি থাকে- এমন খালের সংখ্যা ১৩২টি ৷ বড় নদী কিংবা 
শাখা নদী থেকে বিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী 
খাল রয়েছে ২৯৮টি | বাকি খালগুলোর মধ্যে কোনও কোনওটিতে খরা 
মৌসুমে মাঝে-মধ্যে পানি থাকে; আর অন্যগ্তলোতে খরা মৌসুমে পানি 
থাকে না। শুকনা মৌসুমে পানি না থাকা খালগুলোকে মরা খাল 
(আনফিট) বলছে সংশ্লিষ্টরা ৷ মরা খালগুলো খনন বা সংস্কার করলে 
এগুলোর বিলুস্তি যেমন যাবে, তেমনি এগুলোর পানির ব্যবহার 
ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতাও অনেকটা কমাবে । 

উর সালে সেচের আওতায় ছিল ৪৮ লাখ ৮২ হাজার ৮৭৯ 
হেক্টর ৷ এর মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে মাত্র ২০ শতাংশ কৃষি জমিতে 
সেচ দেয়া হয়। সেচের বাকি ৮০ শতাংশই আসে ভূ-গর্ভস্থ পানি 
পাম্পের মাধ্যমে । মা 
খালগুলো সংস্কার হলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার আরো ১০ থেকে ১২ 


মার্চ'১৬ 


শতাংশ বাড়বে; বা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশই হয় 
বর্ধাকালে। অল্প সময়ে অনেক বৃষ্টি হওয়ায় বেশিরভাগ পানি সাগরে 
চলে যায় । সে পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এদিকে পানির অভাবে 
গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। 
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মাইনর ইরিগেশন ইনফরমেশন 
সার্ভিস ইউনিট (মিশু)-এর সাম্প্রতিক জরিপে দেশে ১১৮১টি ছোট 
নদী-খাল-নীরাশয় এবং ২৯৮টি সংযোগ খাল চিহ্নিত করা হয়েছে । 
১৪৭৯টি খালের অধিকাংশ খালই মরে যাচ্ছে । কোথাও কোথাও খালের 
চিহ্টিও নেই । চৈত্র মাসে তো শুকিয়ে যায় সবখানে । প্রতি বছর 
খালগুলো সংস্কারের আওতায় এনে খনন কাজ চালালে খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। গত দুই দশক ধরে ভু-গর্ভস্থ পানির 
উত্তোলনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্চ-এপ্রিলে পানির স্তর অগভীর 
নলকূপের উত্তোলন ক্ষমতার নিচে চলে যাচ্ছে এবং উপকূলীয় এলাকায় 
লবণাক্ততা দেখা দিচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও লোহার 
আধিক্য থাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির 
ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত । ভূ-গর্ভ থেকে তোলা পানির ৫৭ শতাহ 
অপচয় হয়| দক্ষ পাম্প চালনা ও যথাযথ যত্ব নিলে এ অপচয় ১৭ 
শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে । এতে সেচ খরচ যেমন কমবে, 
তেমনি কৃষিখাতও উপকৃত হবে | 
খালগুলোকে সেচের আওতায় আনতে হলে ৯৩ লাখ ৮৬ হাজার ৩০৪ 
মিটার এলাকা সংস্কার প্রয়োজন । যাতে ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৭২৭ একর 
জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এতে উপকৃত হবে ১২ 
লাখেরও বেশি কৃষক। তাছাড়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা 
মহানগরীতেই এক সময় ৪৩টি খাল ছিল । এর মধ্যে ১৭টির অস্তিত্ব 
এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নদী-খালে পানির যাভাবিক প্রবাহ 
নিশ্চিত না করতে পারলে প্রতি বছরই নগরবাসী বন্যাকবলিত হবে এবং 
ডিসি 
হয়ে [ 
সরকারের পরিকল্পনায় ও কর্মসূচিতে রাজধানীতে পানির চাহিদা পূরণে 
কিংবা গ্রামগঞ্জে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি সহজলভ্য হওয়ায় বিকল্প 
চিন্তাও যেন গুরুত্ব পাচ্ছে না। মহানগরী ঢাকার জন্য পার্শ্ববর্তী 


করতে হবে, তেমনি ভূ-উপরিভাগের পানির অধিক ব্যবহারে তাদের 
চর করতে হবে। ভূ-উপরিভাগের পানিদূষণ রোধেও পদক্ষেপ 
জরুরি । সেক্ষেত্রে পরিশোধন ব্যবস্থার আধুনিকায়নও প্রয়োজন । 
স্বাধীনতার পর সবুজ বিপ্লবের সময় খাল খননসহ বড় বড় সেচ প্রকল্প 
চালু করা হয়, যেগুলো নদীর পানির ওপর নির্ভর করে বাস্তবায়ন 
হয়েছিল । পরবর্তীতে এসব প্রকল্প সংস্কার ও নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে 
না পারায় অনেক সেচ প্রকল্প তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে । এক্ষেত্রে 
প্রথমেই নদীতে সারা বছর পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে । সেজন্য 
নদীগুলোর ড্রেজিংয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে । হতাশার বিষয়, এত 
নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়নি । 


বেগবান করতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে । 

পাশাপাশি কীভাবে ভূ-উপরিভাগের পানি নিশ্চিত করা যাবে, তা নিয়ে 

গবেষণা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন । সেক্ষেত্রে খাল খননে গুরুত্ব দিতে 

হবে। নদী খননের মতো ব্য়বহুন প্রকল্প হাতে নিতে হবে । শুধু 

ডা উৎপাদন নয়, শিল্প-কারখানায়ও ভু-উপরিভাগের পানি ব্যবহার 
ম্ভা এ 


করা জরুরি । 
মাওলানা জুলফিকার 


ঢাকা 
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মসজিদ ও ধময়ি স্থাপনায় বোমা: 
এসব কিসের ইঙ্গিত? 


সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম নৌঘাটি জামে মসজিদ, 
পঞ্চগড়ে হিন্দু মঠ, ঢাকার হোসেনি দালান ও 
আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনায় দেশবাসীর সাথে 
আমরাও উদ্বিগ্ন । এ অঞ্চলের হাজার বছরের 
ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি । ভারত, পাকিস্তান ও 
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এমন ঘটনা নৈমিত্তিক 
হলেও আমাদের জন্য একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা । 
যারা এসব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছেন তারা নিশ্চয় নির্ধারিত 
কোন দুরপ্রসারী এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে 
নেমেছেন । বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কম বেশি 
সবদেশে রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও 
নৃতাতত্তিক জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস। থাকাটাই 
স্বাভাবিক বাস্তবতা | ধর্মীয় ভিন্নতা, ভাষা-বৈচিত্র্য ও 
সাংস্কৃতিক নানামুখিতার (0100181 01৮75109 
1 00100181 509০01509) মধ্যে নিহিত রয়েছে 
স্থিতিশীল সমাজের গৌরব । কিছু বিচ্ছিন ঘটনা বাদ 
দিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহিষ্ুতা, 
সামাজিক উদারতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে 
অনুকরণীয় এতিহ্য । 


বগুড়ার শিয়া ধমীয়ি স্থাপনায় বোমা হামলার আগে 
অনেকে জানতেন না সেখানে শিয়া সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বাস করেন । আমাদের দেশে শিয়াদের 

খ্যা একেবারে নগন্য ৷ এদেশ ধময়ি বিভাজন ও 
উগ্রবাদ সৃষ্ঠিতে শিয়ারা জড়িত এমন অভিযোগও 
নেই । মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখি বিভিন্ন হিন্দু ও 
বৌদ্ধ মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর হয়। এক ধর্মের 
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লোকেরা যদি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহ্য করতে না 
পারে অথবা ভিন্নমতের কারণে যদি হত্যা করতে 
হয় তাহলে পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে না । মুহুর্তের 
মধ্যে সারা দুনিয়ায় ধর্মান্ধতার দাবানল ছড়িয়ে 
পড়বে । এ উগ্র মতাদর্শকে আমরা সমর্থন করি না । 
এ প্র্যান্টিস চলতে থাকলে বাংলাদেশ রণক্ষেত্র 
পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে । আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপকারীদের সাথে এদেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা 
জনবিচ্ছিন্ন । একটা কথা আমরা স্পষ্ঠ করতে চাই, 
বোমা নিক্ষেপ করে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে, নিজেদের 
মতাদর্শ বিরোধীদের নিরল করে অথবা সহিংসতার 
আশ্রয় নিয়ে কোন মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় 
না। ইতিহাস অন্তত একথা বলে না । 


আমাদের আশংকা এসব সহিংসতা ও নৈরাজ্য 
সৃষ্টির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী তৃতীয় শক্তির ইন্ধন 
থাকতে পারে, যাতে বাংলাদেশকে “সন্ত্রাসীদের 
অভয়ারণ্য” অভিধায় চিহিতি করা যায় । এর মাধ্যমে 
আলিম-ওলামাদের প্রতি সন্ত্রাসের অভিযোগ 
তোলাও সহজ হয়ে যায় । কোন মুসলিম গ্রুপের 
কাঁধে দোষ চাপিয়ে আসল হোতা ধরা ছোৌয়ার 
বাইরে থাকে কিনা এটাও খতিয়ে দেখা দরকার । 
শক্তিশালী তদন্তের মাধ্যমে রহস্য উদবাটন করতে 
আবেদন জানাই । এ ব্যাপারে দেশের সর্বস্তরের সব 
ধর্মাবলম্বী মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 
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সূরা আল-ফাতিহা মক্বী-৫ 
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত: ৭, রুকু: ১ 
মেহেরবান, অত্যন্ত দয়ালু । 


সূরা আল-ফাতিহার অর্থ 
২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি 
সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক | ৩. ঘিনি সকলের 
প্রতি মেহেরবান, অত্যন্ত দয়ালু । ৪. যিনি 
প্রতিদান দিবসের মালিক । ৫. (হে 
আল্লাহ!) আমরা তোমারই ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই । ৬. 
দেরকে সরল পথে পরিচালিত কর । 
৭. সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি 
তুমি অনুগ্রহ করেছ । ৭. তাদের পথে নয়, 
যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং 
তাদের পথেও নয় যারা পথহারা । 


তাফসীর 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আয়াত-২ 
পূর্বাপর সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ও উপযুক্ত 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা | যিনি এই বিশ্ব 
নিখিলের প্রতিপালক । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
যাবতীয় প্রশংসার প্রকৃত উপযুক্ত মালিক 
একমাত্র তিনিই । যখন কেউ এসি, 
কম্পিউটার, বিমান বা অন্য কোন বিরল 
বন্ত দেখে প্রশংসা করে তখন বাস্তবে এই 
₹সা হয় তার নিমতার | অনুরূপ এই 
মহাবিশ্ব একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি, প্রতিটি 
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বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


বসন্তকে তিনি একটি সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি 
সেগুলোর প্রতিপালনের ব্যবস্থা 


যিনি নভোমগুল, 
বিদ্যমান 
সবকিছুরই অআষ্টা ৷ সুতরাং সৃষ্টি জগতের 
মধ্যে প্রশংসাযোগ্য যা কিছু রয়েছে, তা 
আল্লাহর সৃজন ও প্রতিপালনের কারণেই 
এর উপযুক্ত হয়েছে । 

এর নিমাতার প্রতি প্রশংসা করতে তবে 
বিশ্বব্যাপী যে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলি, 
উপকারী বস্তুসমূহ ছড়িয়ে রয়েছে যার 
অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত 
সদা সক্রিয়, তা কি মানুষকে সেই মহান 
আল্লাহর প্রশংসায় উদ্দুদ্ধ করবে না? তাই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্ত প্রশংসার 
প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা । 
আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন এমন এক 
ুমিনের হৃদয়ে তার অনুগ্রহের বারিধারা 
বর্ষণ করে।, কেননা স্বয়ং মানুষের 
অস্তিতটুকুও তার অনুগ্রহের একটি দান 
মাত্র । অতঃপর প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি 
ক্ষণে আল্লাহর অনুগ্রহ ঝড়তে থাকে ও 
জমা হতে থাকে এবং গোটা সৃষ্টি জগত 
বিশেষ করে মানুষকে ছেয়ে ফেলে । এ 
কারণেই একে ইসলামি শিক্ষার একটি 
মূলনীতি সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, পূরাপর 
সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ 
তাআলা 

'তিনি সমস্ত জগত র প্রতিপালক" । 
আলম শব্দের অর্থ জগৎ, জাহান, সৃষ্টি ও 
নিদর্শন । আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যাই 


আলমের অন্তর্ভুক্ত এবং তা এক মহান ্রষ্টা 
ও প্রতিপালকের নিদর্শন হিসেবে কাজ 
করে বিধায় একে আলম বলা হয় । 

আর এই আলম যে কিভাবে মহান স্রষ্টার 
বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান যথেষ্ট সহায়ক 
ভূমিকা পালন করছে । যদি এই বিজ্ঞানকে 
যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তা 
অবশ্যই মহান স্টার উপস্থিতিকে প্রমাণ 
করবে | কেননা বিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তর 
রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করা যায়। 
করা যাবে ততই এক আল্লাহর স্বীকৃতি 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি 
আস্থা-বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এখান 
থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞানের 
যেসব গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবে, তা 
সাথে সামঞ্জস্য হবে । আর যা সামঞ্জস্যতা 
রাখবে না, মনে করতে হবে যে, এখনো 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেই গবেষণা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌছেনি ৷ ভবিষ্যতে অগ্রগতি হলে 
উত্তমভাবেই তা কুরআনের সাথে সাদৃশ্য 
হবে যদি এর আলোচনা আদৌ কুরআন 
করিমে থেকে থাকে । তবে আল-কুরআন 
বিজ্ঞানের কিতাব নয়, বরং মহা শক্তিধর 
হেদায়াতের গ্রন্থ। মানুষের জ্ঞান শক্তির 
কুরআন তাকে মুক্তি ও সমাধানের নির্ভুল 
নির্দেশনা দিয়ে থাকে । আল-কুরআনের 
জ্ঞান পরাক্রম | জ্ঞান বিজ্ঞানের এই 
যৌবনকালে এসেও কেউ আল-কুরআনের 
কোন তথ্য বা তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার 
যৌক্তিক ক্ষমতা রাখে না এবং কিয়ামত 
পর্স্তও মানুষ এই শক্তি অর্জন করতে 
পারবে না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান মানুষের 
ইন্দ্রিয় শক্তির আওতাভুক্ত এবং ইন্দ্রিয় 


--.২-২-শ বট ত 


তা।ফ।সী।র 
শক্তির মাধ্যমেই এর উৎকর্ষ অর্জিত হয় । 


চেহারা ইত্যাদির সৌন্দর্যের জন্য হামদ 


তাই বিজ্ঞানের প্রতিটি তথ্য-উপাত্ত যেহেতু 
মানুষের জ্ঞান শক্তির আওতাভুক্ত সেহেতু 
এর প্রতিটি বিষয় মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে 
থাকার প্রয়োজন নেই । 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত গোটা সৃষ্টিজগত 
“'আলম'-এর আওতাভুক্ত । তাই আলম 
শব্দের বহুবচন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্তু তা সত্তেও আলম শব্দের 
বহুবচনের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ | 
হয়ত এর দ্বারা সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণি যেমন 
মানব, জিন, উ উদ ও জড় প্রভৃতিকে 
একেকটি জগৎ হিসেবে বোঝানো উদ্দেশ্য 
অথবা যে মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করছি, 
যাতে আমাদের সৌর জগতের ন্যায় 
ং্য জগৎ রয়েছে এই সবকটির 
সমন্বয়ে একটি জগৎ এবং এ ধরনের 
আরো অসংখ্য ও অগুণতি মহাবিশ্ব 
বিদ্যমান বলে বোঝানো হয়েছে । 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগৎ সমূহের 
মহান প্রতিপালক একথার মাহাত্ম্য বুঝার 
জন্য জগতের পরিমাণ এবং এর লালন- 


ব্যবহার করা যায় না 


আল্লামা ইবনুল খতীব (রহ.) উক্ত 
শব্দদ্ধয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো 
এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 

১. *% শব্দের ব্যবহার প্রাণী জগতের 


সাথে নির্দিষ্ট । কিন্তু 4 শব্দটি জড় 


পদার্থ যেমন- রা -মুক্তোর সৌন্দর্য 
বর্ণনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় । 

২. 3৮ শব্দটি অনুগ্রহপ্রাপ্তির পরই ব্যবহৃত 
হয় । কিন্ত মাদাহ শব্দটি আগে ও পরে 
উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । 

৩. % শব্দটি দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট ফযীলত 
তথা অনুগ্রহকে বুঝানো হয়। কিন্তু 
৩ শব্দটি গোটা এক নাউ, বা শ্রেণি'- 
এর প্রশংসাকে বোঝানো হয় 

৪. % *-এর ক্ষেত্রে প্রশঙ্সিত সত্তার 


অনুপম ও পরিপূর্ণ গুণাবলির বর্ণনা 


৪৩৫ (রব): শব্দটি 82:% থেকে নির্গত । 
ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহ.) 
বলেন, কোন জিনিসকে ক্রমান্বয়ে এক 
অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর 
করিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর নাম 
825 ৬ সুতরাৎ ০০-এর জন্য ৩টি গুণ 


যথাক্রমে সৃষ্টি, মালিকানা ও প্রতিপালন 
অত্যাবশ্যক । যে সত্তার মধ্যে এই গুণত্রয় 
বিদ্যমান, তিনিই হবেন এই মহাবিশ্বের 
অষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক । কিন্ত এই 
গুণত্রয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে 
পা যায় রর আল্লাহ ত পা টি 
জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, 

মালিকানা তারই এবং তিনিই 

তিটি বস্ত সরাসরি প্রতিপালন করে 
পূর্ণতার চুড়ান্ত পর্যয়ে নিয়ে যান। এই 
নাম অধিকহারে উচ্চারিত হয় বিধায় কেউ 
কেউ একে ইসমে আশ্যম বলে অভিহিত 


করেছেন । 
এই অর্থে ৮৫ শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক 
নাম, এককভাবে তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য 


পালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা 

থাকার প্রয়োজন রয়েছে যদিও এর পূর্ণ 

বাস্তবতা অনুধাবণ করা মানব জ্ঞান-বিজ্ঞান 

দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একটু 

পরেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে 
| 


সূরা আল-ফাতিহার অভিধান 
4 হোম্দ) : শাব্দিক অর্থ প্রশংসা করা 
আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা সুন্দর সুন্দর 
গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে তার 
ফযীলত ও গুণকীর্তন করাকে 'হামদ' 
বলে। এই একই অর্থে কুরআন-হাদীসে 
আরো দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একটি 
2 ও অপরটি *%৫-$। তবে ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে শব্দগুলোর মাঝে কিছুটা পার্থক্য 
বিদ্যমান | ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী 
(রহ.) বলেন, 
5 শব্দটি 65 থেকে সং ও শোকর 
থেকে রা । কেননা ৮ রি সত্তাগত ও 
কাজের মাধ্যমে অর্জিত সর্বপ্রকারের গুণের 
প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 
লোকটির দৈহিক গঠন সুন্দর, সে অত্যন্ত 
সাহসী ও দানশীল । কিন্তু ১. শব্দটি শুধু 
এচ্ছিক সৌন্দর্যবোধের জন্য ব্যবহৃত হয় । 
যেমন- দান, সাহস, জ্ঞান-গভীরতার 
প্রশংসা ইত্যাদি । তবে দৈহিক গঠন, 


মার্চ ১৬ 


ভালোবাসার সাথে করা হয়। কিন্তু 
৮-এ ব্যাপারটা তেমন নয়। এই 


কারণে %% অধিকাংশ সময় আল্লাহর 


জন্যই ব্যবহৃত হয় 
৫. ৪ শব্দের ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা 


আসেনি, তবে [তি শব্দের ব্যবহারে 


কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে 
কোন শর্ত বা সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে এই শব্দ 
ব্যবহৃত হতে পারে । কিন্তু তখন ০/ এর 
প্রকৃত অর্থ প্রযোজ্য হবে না, বরং তখন 
অর্থ হবে 'মুনিব, বাদশাহ, মুসলিহ, 
সরদার ইত্যাদি । যেমন_ মাতা-পিতা 
সন্তানদের প্রতিপালন করেন, কিন্ত 
সন্তানরা তাদের সৃষ্টিও নয় এবং 


কখনো কখনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়েছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
৮৪১১৬ 31১৩ ও) 

442 
“যদি তোমরা তোষামোদকারী বা নিজ 
সম্মুখে প্রশংসাকারীকে প্রত্যক্ষ কর, 
তাহলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ 
কর 1 


2 ও ১৪$-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, 


প্রতিপালনের উপকরণাদির শ্রষ্টাও তারা 


(আলামীন): এই শব্দের শাব্দিক 
উর সমস্ত জাহান, জগৎসমূহ, সৃষ্টিকুল । 
এটি (5 শব্দের বহুবচন, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত সমস্ত জগৎ ?16-এর অন্তর্ভূক্ত । 
তাকে আলম বলার কারণ হচ্ছে, তা এক 
আল্লাহর পরিচায়ক এবং এর দ্বারা এক 
অষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় । 

সুতরাং আলম অর্থ সৃষ্টি জগৎ, এ হিসেবে 
আলম শব্দের বহুবচনের প্রয়োজন হয় না। 


অনুগ্রহপ্রাপ্ত নিজে হোক কিংবা অন্য কেউ, 
উভয় ক্ষেত্রে ১-এর ব্যবহার যথাযথ । 


কিন্তু *%-$ শুধু নিজের অনুষ্রহপ্রাপ্তির 


কিন্তু তা সত্তেও এখানে বহুবচন ব্যবহার 
করার কারণ হচ্ছে, প্রতিটি সৃষ্টিকে 
একেকটি জগৎ সাব্যস্ত করা । যেমন- 
মানবজগৎ, জিনজগৎ, ফেরেশতাজগৎ, 


ওপরই করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক শুকর 
হামদের অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক হামদ 
শুকর নয় । তেমনিভাবে প্রত্যেক হামদ 
মাদাহের অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক মাদাহ 
হামদ নয় । !লুগাতুল কুরআন ২/২৯২] 


প্রাণীজগত, জড়জগৎ, উত্ভিদজগৎ 
ইত্যাদি। এসব জগৎসমূহ পরস্পর থেকে 
ভিন্ন এবং এদের প্রয়োজনও ভিন্ন । কিন্তু 
মহান রব্বুল আলামিন সকলের অবস্থা 
অনুযায়ী তাদের প্রয়োজন পুরণ করেন । 


তা।ফ।সী।র 


তা ছাড়া এর দ্বারা একথাও বুঝানো 
হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে জানা ও 
চেনার জন্য একটি জগৎ কিংবা এর 
কিঞ্চিত পরিমাণও যথেষ্ট । কিন্তু তা সত্বেও 
জগতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, যা দেখে 
আল্লাহর পরিচয় পাওয়া খুবই সহজ । 
কিন্তু তারপরেও যদি কেউ আল্লাহকে 
চিনতে না পারে, তাহলে তার চেয়ে বড় 
হতভাগা আর কে হতে পারে? 
তেমনিভাবে এর দ্বারা মুশরিকদের ভ্রান্ত 
মুখোশও উন্মোচিত হয় যে, তারা অষ্টা ও 
বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত না করে এক 
অসহায় সৃষ্টির উপাসনা করে । বিখ্যাত 
আরবি কবি ইবনুল মু'তায বলেন, 
শি শ্ি্র্ট 
এ গভএ৫৩ 
488 পা 24৫3 


রা নিলি কে? কীভাবে 


আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
তাওহীদ শিক্ষা 
৯৫০১৩ (যাবতীয় প্রশংসার 


“তোমরা নিজেই নিতে পবিত্রতা বর্ণনা 
কর না । আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালভাবে 


উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা) কুরআন 
পাকের প্রারস্তিক আয়াতের ক্ষুদ্র এই অধ 
অলৌকিকভাবে সৃষ্টিপূজার বুনিয়াদকে 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। এই বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে 
খ্য সৃষ্টির সম্মুখে দাসত্ব স্বীকারে 
হাবুডুবু খাওয়া দিকক্রান্ত মানুষের সামনে 
বাস্তবতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত 
করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যাদের দাসত্ব 
তোমরা করছ আসলে এসব তো মুলত 
এক আন্নাহরই সৃষ্টি। তাই তিনিই 
তপক্ষে সকল প্রশংসার অধিকারী এবং 
তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে প্রশংসার উপযুক্ত 
মনে করা সংকীর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক ৯ 


কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করার হুকুম 
সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
ব্যক্তির সম্মুখে প্রশংসা করা জায়েয । এটা 


সে এক সৃষ্টিকতাঁকে অস্বীকার করতে 


নবীজির নিকট থেকে প্রমাণিত রয়েছে । 


পারে? অথচ প্রত্যেকটি বস্ততে রয়েছে 


কিন্তু যেসব স্থানে প্রশংসিত ব্যক্তির 


তার এমন নিদর্শন যা আল্লাহর 
একত্বাদকে প্রতীয়মান করে 1” 
কুদরতের বিশাল এ সৃষ্টিজগতের প্রতি 
মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 
আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের শুরুতে 
১৫এ। শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে 
এনেছেন এবং বান্দাকে সতর্ক করছেন যে, 
তুমিই. গোটা সৃষ্টিজগতের প্রধানতম ও 
সর্বশেষ সৃষ্টি। তোমার জন্যই গোটা 
মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে । তাই এসব 
কিছু যেন তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত না হয় বরং এই 
সৃষ্টিজগৎ যেন তোমাকে প্রতিনিয়ত 
অষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম 
হিসেবে পরিণত হয় । সম্ভবত এ কারণে 
কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে আনুমানিক একষদ্ি বার 
০৫%। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যে 
কুদরতি শক্তির নিপুণ হাতে এসব কিছুর 
সৃষ্টি এবং যিনি এগুলোকে সঠিক _ও 
পা পরিচালিত করেন, যাবতীয় 

সার উপযুক্ত কেবল তিনিই । সুতরাং 
তি এর মধ্যে যাবতীয় প্রশংসার যে 
দাবি উ্থাপন করা হয়েছিল, এর প্রমাণ 
ইসেবে বাক্যটি আনা 
হয়েছে। 


২৮৫11 


১৩:্আও 
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অহঙ্কার কিংবা আত্মগরিমার আশঙ্কা থাকে 

অথবা প্রশংসা দ্বারা তোষামোদ করা 
ংবা অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাসের ইচ্ছা 

থাকে, সেসব ক্ষেত্রে কারো সম্মুখে তার 
₹সা করা মাকরূহ বা না-জায়েয | 


আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিজের 
প্রশংসার অনুমতি নেই ৃ 
এই আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তার 
ংসা করেছেন এবং প্রশংসাজ্ঞাপক শব্দ 
দ্বারা তার কিতাৰ আরম্ভ করেছেন । এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বান্দাদেরকে 
তার প্রশংসার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। 
কেননা, কোন বান্দার পক্ষে আল্লাহর শীন 
অনুযায়ী প্রশংসা করা অসম্ভব | যেখানে 
নবী করীম (সা.) অক্ষমতা প্রকাশ 
করেছেন যে, ৰ ূ 
এ 6৫ এ এ 9৫ ০9 খু... 2 
(০২০ 
“হে আল্লাহ! আপনার শান অনুযায়ী 
ংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।'** 
সেখানে অন্য কারো পক্ষে তার শান 
অনুযায়ী প্রশংসার অবকাশ থাকে না। 
কিন্তু কোন বান্দার পক্ষে নিজ মুখে নিজের 
প্রশংসা করার অনুমতি নেই । আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


জানেন ১২ 


সুতরাং নিজের মুখে নিজের পবিভ্রতা ও 
প্রশংসা বর্ণনা করার অনুমতি নেই । 


[চলবে। 


১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল 
কুরআন, দারুশ শুরুক, বয়রুত লেবনান ও 
কায়রো, মিসর সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২-২৪ 

২ আর-রাগিব_ আল-ইসফাহানী, আল- 
ম্বফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, দারুল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. _ ২০০০ খ্রি.), 
পৃ. ২৫৬ 
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কিতাব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ 
, খ্রি), খ. ১, পৃ. ১৬৯ 

আবুল বাকা আল-কাফাওয়ী, আল- 


রিসালা, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২১ হি. - ২০০১ খ্র.), পৃ. ৩৬৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৯৭, হাদীস: ৬৯ (৩০০২) 
৬ আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, প্রাঙজ, পৃ. 
৩৩৬ 

* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খরি.), খ. ১, পৃ. ৪৬ 

» মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা আরিফুল কুরআন, 
মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, করাচি, 
পাকিস্তান (১৪২৯ হি. জব প্রি), খ. 


(প্রথম সংস্কর 
খ. ৬, পৃ. টং 
- মুসলিম, এাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: 
২২২ (৪৮৬), হযরত আয়িশী (োযি.) 
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১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩২ 


: ১৪২৬ হি. ২০০৬ খ্রি.), 
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বাবা সুজা উদ্দীন থেকে শেখ আল 
আরব ও মুসলিম বিশ্বে নতুন সমীকরণ 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


সম্প্রতি সৌদি আরব সিরিয়ায় বাশার 


আরব তাতে অংশ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 


ঘটনার আলোচনা পর্যালোচনায় বেরিয়ে 


আল-আসাদকে হটানোর জন্য তুরস্কে 
যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে । আইএস 
মিলিশিয়া ও ইরানের মদদপুষ্ট বাশারের 
হাতে নির্যাতিত নিরীহ সিরিয়াবাসীকে 
উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে লড়বে সৌদি 
স্থলবাহিনী। এরই প্রেক্ষাপটে বাশার 
আল-আসাদের ঘনিষ্ট মিত্র রাশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী উক্তি করেছেন, সিরিয়ায় যে 
কোনো বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতি তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধকে তরান্বিত করবে । সিরিয়ার 
আসাদ সরকারের এক মন্ত্রী বললেন, 
সৌদি আরব সিরিয়ায় সৈন্য পাঠালে 
কফিনে করে তাদের লাশ ফেরত পাঠানো 
হবে । ইতঃপূর্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে সৌদি আরবের নেতৃতে 
গঠিত হয় আরব ও মুসলিম বিশ্বের ৩৪ 
রাষ্ট্রের “মুসলিম সামরিক জোট' । সর্বশেষ 
গত €৫ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের 
উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাফরুল বাতেনে 
সামরিক মহড়ায় যোগ দেয় আমিরাত, 
মিশর, পাকিস্তান, জর্ডান, কুয়েত, 
ওমানসহ ২০টি দেশের সেনাবাহিনী । 
ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সিরিয়াকে 
কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে এখন টান টান 
উত্তেজনা । আলোচনায় তুঙ্গে রয়েছে 
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও কট্টর শিয়াপন্থি 
সংগঠনসমূহের সাম্প্রতিক কিছু কর্মকাণ্ড । 
সব মিলিয়ে বলতে গেলে মধ্যপ্রাচ্য এখন 
অগ্নিগর্ভ । 

সৌদি সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল 
স্টেটের বিরুদ্ধে হামলার জন্য তুরস্কের 
একটি ঘাঁটিতে সৌদি যুদ্ধবিমান মোতায়েন 
করা হয়েছে । জেনারেল আহমদ আল- 
আসিরী বলেন, সিরিয়ায় সৈন্য 
মোতায়েনের প্রয়োজন হবে এবং সৌদি 


মার্চ ১৬ 


এদিকে সিরিয়ায় বাশার আল আসাদকে 


আসে কক্টরর শিয়াপন্থি ইরানের অনেক 


ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে রাশিয়ার চেষ্টা 
সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি 


গোপন তথ্য ৷ বিশ্বেষকদের মতে ইরান 
মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এখন এক বিষফৌড়ায় 


আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল- 
জুবায়ের । গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 


পরিণত হয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, 
লেবানন, ইয়েমেন... সর্বত্র বিরাজমান 


রিয়াদে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জুবায়ের 


অস্থিরতার পিছনে ইরানের কালো হাত 


বলেন, এর আগে ইরানও একই রকম 


রয়েছে বলে অভিমত সমালোচকদের । 


চেষ্টা করেছিল । কিন্তু তারা সফল হয়নি । 
আসাদ এখন রাশিয়ার সহায়তা চাইছে । 


আকীদাগত মতপার্থক্যের কারণে 
শিয়াপন্থি ইরান সরকার খোদ নিজ দেশের 


তবে তারা আসাদের পতন ঠেকাতে 
পারবে না। 

এর আগে ইয়েমেনে ইরানের সহায়তা পুষ্ট 
হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের নেতৃত্ে 
সম্মিলিত আরব জোটের বিমান হামলা 
এবং গত মাসে ইরানে অবস্থিত সৌদি 
দূতাবাসে কন্টরপন্থি শিয়াদের সন্ত্রাসী 
আক্রমণের জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে 
আইএসসহ সবধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
নেতৃত্বাধীন ৩৪টি আরব ও মুসলিম 
দেশের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামিক 
মিলিটারি এলায়েন্স তথা মুসলিম সামরিক 
জোট গঠনের খবর সারা বিশ্বে আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছে । পরে মিডিয়ায় যখন খবর 
আসলো, সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ দেখিয়ে স্থল 
সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি 
আরব, এর পরিণাম ভয়াবহ হবে বলে 
হুশিয়ার করে সিরিয়া সরকার ও রাশিয়া । 
জানুয়ারির শুরুতে ইরানে অবস্থিত সৌদি 
দূতাবাস ও কন্সুল্যটে উগ্রপন্থী শিয়াদের 
সন্ত্রাসী হামলার পর ইরান আবার 
লাইমলাইটে চলে আসে । আরব ও 
ইরানের সঙ্গে তাদের কুটনৈতিক সম্পর্কও 
ছিন করে । আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উদ্ভুত 


সুনী সংখ্যালঘুদের ওপর যুগ-যুগ ধরে যে 
নির্মম অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাতন 
চালিয়ে আসছে তা ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে 
শুরু করেছে । আরব ও মুসলিমবিশ্বে 
ইরানের শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের 
কারণে তাদের উগ্র ও কট্টর শিয়া 
মতবাদের মুখোশ নিরীহ সাধারণ মানুষের 
সামনে উন্মোচিত না হলেও সাম্প্রতিক 
কিছু ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমে 
উগ্রবাদী ইরানের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ 
যোগ হয়েছে জানুয়ারির দুই তারিখ রাতে 


অবস্থিত সৌদি কক্গুল্যাটে ইরানী 
কট্টরপন্থিদের সন্ত্রাসী হামলা ও 
অগ্নিসংযোগের ঘটনা । অত্যন্ত 


ন্যাকারজনক এ ঘটনার অব্যবহিত পরই 
আরব ও মুসলিমবিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দায় 
ফেটে পড়ে । তীব্র নিন্দার ঝড় উঠে গোটা 
পৃথিবীতে । 

ভিয়েনা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ 
হিসেবে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনসমূহের 
পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া ইরানের কর্তব্য 
ছিল । নিজ দেশে অবস্থিত সৌদি দূতাবাস 
ও কন্সুল্যাটের হামলার দায় ইরান কোনো 
মতেই এড়াতে পারে না। সবচাইতে 


স।ম।কা।লী।ন 


মারাত্বক ব্যাপার হচ্ছে, মুসলমানদের 
দ্বিতীয় খলিফায়ে রাশিদ হযরত ওমর 


করে আরবলীগ, ওআইসি ছাড়াও আরব ও 
মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি ইউরোপ- 


(রাযি.)-এর হত্যাকারী আবু লুলু মজুসীকে 
যেমন বাবা সুজা উদ্দিন তথা জাতীয় বীর 
আখ্যায়িত করা হয় ইরানে, একইভাবে 
বিভিন্ন সময় সাহাবাদের সম্পর্কে 
কটুক্তিকারী শিয়ানেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ 
মৃত্যুদণ্ত্রাপ্ত সৌদি নাগরিক নিমর আল- 
নিমরকেও এখন জাতীয় বীর হিসেবে 
প্রচার করা হচ্ছে। এক খবরে প্রকাশ, 
তেহরানের যে সড়কটিতে সৌদি দূতাবাস 
অবস্থিত সেই সড়কের নামকরণ করা 
হয়েছে নিমরের নামে । এখান থেকে 
কষ্টর ও সাম্প্রদায়িক | 

ঘটনার সূত্রপাত সৌদি আরবে বাস্তবায়িত 


৪৭ জন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
থেকে । দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্, 


আইন ও শরীয়া-বিরোধী বিভিন্ন অপরাধে 
অভিযুক্ত ওই ৪৭ আসামীদের একজন 
ছিল কট্টর শিয়ানেতা সৌদি নাগরিক 
কথিত শেখ নিমর আল-নিমরও । মৃত্যুদণ্ড 
প্রাপ্ত বাকি ৪৬ জনের বিষয়ে কোনো কথা 
না থাকলেও শিয়ানেতা নিমর আল- 
নিমরের জন্য যত মায়াকান্না ইরানের । দণ্ড 
কার্যকরের পরপরই কঠোর ভাষায় নিন্দা 
জানায় ইরান । বিভিন্ন ধরনের হুমকি- 
ধমকি দেয় ৷ এক পর্যায়ে ইরানের সর্বোচ্চ 
ধর্মীয় নেতা আলী খোমেনি নিমর হত্যার 
প্রতিশোধের হুমকি দেয় সৌদি আরবকে । 
এতে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে কট্টর 
শিয়াপন্থীরা। তাদের আসল মারমুখি 
ভয়ানক রূপ বেরিয়ে আসে | আন্তর্জাতিক 
সকল নিয়ম-কানুন ও চুক্তি ভঙ্গ করে 
রাতেই একদল সন্ত্রাসী ভয়াবহ আক্রমণ 
করে তেহরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাস 
এবং মাশহাদে অবস্থিত সৌদি কন্সুল্যাটে । 
অগ্নিসংযোগ করে দূতাবাস ও কন্সুল্যাটের 
একাংশ জ্বালিয়ে দেয় । হতাহতের ঘটনা 
তাৎক্ষণিক জানা না গেলেও এতে 
দূতাবাসের অনেক গুরুত্পূর্ণ নথিপত্র জ্বলে 
ভস্ম হয়ে যায়। সাথে সাথে সৌদি 
সরকার ইরানে তাদের দূতাবাস বন্দ করে 
দেয় এবং ইরানের সাথে তাদের 
কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে । একইসাথে 
৪৮ ঘণ্টার ভেতর রিয়াদে নিযুক্ত ইরানের 
রাষ্ট্রদূতকেও সৌদি আরব ত্যাগের নির্দেশ 
জারি করে । 

কূটনৈতিক. মিশনকে নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ 
হওয়ায় কঠোর ভাষায় ইরানের সমালোচনা 


মার্চ ১৬ 


আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র তীব্র 
ভাষায় সবাই ঘটনার নিন্দা জানায় । সৌদি 
ঘোষণার পরপরই বাহরাইনও ইরানের 
সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 


করে । ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক 


শিথিল করে আরব আমিরাত ৷ পরে 
ক্যামেরুন দ্বীপপুঞ্জও ছিনন করে ইরানের 
সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক । 
বাহরাইন তো তাদের পরিচালিত গালফ 
ইয়ারের তেহরান অভিমুখী সকল ফ্লাইটও 
বন্ধ করে দেয়। বন্ধ ঘোষণা করে সব 
ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য । 

আন্তর্জাতিক মহলে ইরান কখনো কারো 
ভালো বন্ধু হতে পারেনি ৷ কারণ বিদেশি 
কূটনৈতিক মিশনসমূহের নিরাপত্তাদানে 
ইরানের ব্যর্তা আজকের নয়; 
দীর্ঘদিনের | বরং মিশনসমূহের 
নিরাপত্তাহানির ঘটনা ঘটানো 
তাদের পুরনো স্বভাব বলা 
চলে । বিশেষ করে ১৯৭৯ 
সালে মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণ 


২০০৯ 
পাকিস্তান দূতাবাসে হামলা, 
২০১১ সালে ব্রিটিশ দূতাবাসে 
হামলা এবং সর্বশেষ ২০১৬ 
সালে সৌদি 


তি ও 


হিজায নাম দিয়ে একটি শিয়া গ্রুপ দিয়ে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হামলাও ঘটিয়েছে। 
এর মধ্যে জুবাইল শিল্প এলাকায় “সাদাফ" 
কোম্পানিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা 
অন্যতম | এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের 

বিভিন্ন সময় প্রমাণিতও 
হয়েছে যে, এসব অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের পিছনে ইরানের ইন্ধন রয়েছে । 
আর সৌদি শিয়াদের উসকানিমূলক 
কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতেন মৃত্যুদণ্পরাপ্ত 
কথিত শেখ নিমর আল-নিমর | জীবনের 
উল্লেখযোগ্য একটি সময় তিনি ইরানের 
ধর্মীয় নগর কুম'-এ কাটিয়েছেন । 
ইরানের বিপ্রবী গার্ডের বিশেষ 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন এ নিমর 
শিয়ানেতা নিমরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় 
ইরান সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার 


(6... ৯ 


ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান 
রহানির আমলেই ২০০০ লোককে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে । বন্দীদের মধ্যে 
আহওয়াযবাসী বন্দীদের সংখ্যা ২৪ 
হাজারেরও বেশি । ইরানের সুপ্রিমকোর্ট 
২৭ জন সুমী আলেমকে যে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে তার কোনো সুনিি্টি কারণ বা 
প্রমাণও দেখাতে পারেনি । কারাগারে 
সরকার-বিরোধীদের ওপর যে জুলুম- 
নির্যাতন চালানো হয় তা রীতিমত বর্বর ও 


লোমহ্রর্ক | 
দূতাবাস ১০ 
লঙ্ঘনের ভযোগ তুলেছে । _ অথচ 
মাশহাদস্থ সৌদি কন্সুল্যাটে হামলা বিশ্বকে ্ী 


নাড়িয়ে দিয়েছে এবং ইরান সম্পর্কে 


বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে । 
মদীনা তথা হারামাইন শরীফাইনের দেশ 
সৌদি আরবেও বারবার নাক গলাতে 
চেয়েছে ইরান । হজ মৌসুমে ইরানী 
হাজীদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অনেক 

হতাহতের ঘটনাও ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময় । 
সৌদি ইস্টার্ন প্রভিন্সের 'কাতিফ' ও 
“আওয়ামিয়া' ইত্যাদি শহরে বসবাসকারী 
কিছু শিয়াকে সংগঠিত করে সৌদি 
সরকার-বিরোধী নানা ঘড়যন্ত্রে মেতে 


উঠেছে বিভিন্ন সময় । হিযবুল্লাহ আল- 


ইরানের তি তাবিরে 

অপরাধে ঠাসা | শিয়াপন্থি ইরানে কেউ 
সরকার-বিরোধী হলেই নেমে আসতো 
অত্যাচারের খডুগ | মতবিরোধীদের ধরে 
ধরে ফীসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে । বছরের পর 
বছর জেলে রেখে অত্যাচারের স্টিম 
রুলার চালিয়েছে । ইরানের 'আহওয়ায' 
নামক এলাকার আরব বংশোদ্ভুত সুনীরাই 
বেশি নির্যাতিত হয়েছে যুগে-যুগে । বিগত 
কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, 
শুধু আহওযাযবাসীদের মধ্যে যেসব 
লোককে ধরে ধরে বিচারের নামে ফাসি 
দেয়া হয়েছে তাদের তালিকাও কম দীর্ঘ 


__7 আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
নয় । উদাহরণস্বরূপ ২০০৬ সালে ৯ জন, 


আরন্ত হয়েছে। যেহেতু ইরানের আক্রোশ 


২০০৭ সালে ১০ জন, ২০০৮ সালে ১ 


সব সৌদি আরব ও তার মিত্রদের উপর, 


ইরানেরও রয়েছে রাশিয়ার ন্যায় বেশ কিছু 
পশ্চিমা বন্ধু। এছাড়া অতীতের 


জন, ২০০৯ সালে ২ জন, ২০১২ সালে ৪ 
জন, ২০১৩ সালে ৪ জন এবং ২০১৪ 
সালে ৪ জন আহওয়াবাসীকে ফীসি 


তাই সঙ্গত কারণেই আরব ও মুসলিম 
বিশ্বের বিরাট অংশ জুড়ে শুরু হয়েছে নয়া 
সমীকরণ । হারামাইন শরীফাইনের 


দেওয়া হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে 


কেবলমাত্র ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট 


তন্্াবধানকারী সুনীপ্রধান দেশ সৌদি 
আরব এবং আকীদায় বিশ্বাসী 


হাসান রূুহানির আমলেই ২০০০ লোককে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে । বন্দীদের মধ্যে 
আহওয়াবাসী বন্দীদের সংখ্যা ২৪ 
হাজারেরও বেশি। ইরানের সুপ্রিমকোর্ট 
২৭ জন সুন্নী আলেমকে যে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বা 
প্রমাণও দেখাতে পারেনি । কারাগারে 
সরকার-বিরোধীদের ওপর যে জুলুম- 
নির্যাতন চালানো হয় তা রীতিমত বর্বর ও 
লোমহর্ষক । এ জন্য এমনেস্টি 
ইন্টারন্যাশালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
মানবাধিকার সংস্থা ইরানকে কালো 
তালিকাভূক্ত করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের কারণে ইরানের রিভুলেশনারী 
গার্ডকে ২০০৭ সালে মার্কিন সিনেট 
সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে । 
ইরানের অতীত ইতিহাসও খুব একটা 
ভালো নয় । ইতঃপূর্বেও তেহরানে অবস্থিত 
আরও বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক মিশন 


সরকার । যে কারণে ইরানকে ভিয়েনা 
কনভেনশনের আওতাধীন আন্তর্জাতিক 
চুক্তি ভঙ্গকারী_ দেশসমূহের মধ্যে 
শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয় । ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্রব সংঘটিত 
হবার পর থেকেই ইরানের অতীত রেকর্ড 
মারাআকভাবে মন্দের দিকে চলে যায়। 
প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে ফিতনা-ফাসাদ 
সৃষ্টি, বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে দাঙ্গাহাঙ্গামা 
ছড়ানো, এমনকি আন্তর্জাতিক নিয়ম- 
কানুনের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন দেশে 
ইরানের । লেবাননে হিযবুল্লাহ, ইরাকে 
হিযবুদ দাওয়া, ইয়েমেনে হুথিদেরকে 
অবৈধভাবে অস্ সরবরাহ করে গোটা 
অঞ্চলকে অস্থির করে তুলেছে ইরান । 
করতে গিয়ে ইরানী ষড়যন্ত্রে প্রাণ 
হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ সিরীয় নাগরিক । 
জান-মাল রক্ষার্থে বহু সিরীয় শরণার্থী 
এখনো সারা বিশ্বে পালিয়ে বেড়াচ্ছে । 

ফলশ্রুতিতে ইরানকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহে নতুন করে হিসাব-নিকাশ 


মার্চ ১৬ 


অপরাপর মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে 
একটি অলিখিত ভ্রাতৃত্পূর্ণ সমঝোতা যে 


অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সুনীদের 
বিরোধিতায় বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
প্রয়োজনে এক হয়ে যায় । আর ইরানও এ 
সুযোগটাকে কাজে লাগাবে নিশ্চয়ই ৷ আর 
তুরস্কের মাটি থেকে ইরাক ও সিরিয়ার 
আইএস মিলিশিয়াদের উপর সাম্প্রতিক 
হামলা এবং সর্বশেষ সেই তুরক্ষেই সৌদি 


রয়েছে তা বলাই বাহুল্য । ওই একই 


আরবের যুদ্ধ বিমান প্রেরণ গোটা বিশ্বকে 


কারণে বাংলাদেশের মতো অনেক মুসলিম 
দেশ সৌদি নেতৃত্বাধীন মুসলিম সামরিক 


উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের 
প্রশ্ন হচ্ছে, সংশ্লিষ্টরা কি তা হলে তৃতীয় 


জোটে যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে 


বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে? 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শসবনিম ৬ মাসের গাহক হতে 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021, 
8100181৩081 


1২০5-)091 
11370 


06061911905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


79/ 07, থগাগা, 
00081, [াথ1), 0, 
07811, /১12118015191, 
910. 48912] ০00100103. 


11.1700 111100 


13000199810 & 4১010 000011195, 11.2200 1151600 


1011. /1001108 1052550 1151900 


/১0508]18,. 1101800 1001160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য এক 


মর্যাদা দিয়ে মানবজাতিকে অত্যন্ত 


পৃথিবীতে চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ 


সম্মানিত করেছেন। তাই মানুষ 


বিশেষ নিয়ামত । প্রকৃতিগতভাবে মানুষ 
স্বাধীন । প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জনুগরহণ করে। এটাই 
মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 


স্বাভাবিকভাবে এবং সংগতকারণে 
বহুলাংশে স্বাধীনচেতা । সহজে কোনো 
প্রকার দাসত্ব মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


তাআলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 
প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে 


প্রভৃতি সব ধরনের পরাধীনতা ইসলামে 
সমর্থনীয় নয় । মানুষকে কোনো প্রকার 


নিরক্কুশ কোনো সত্তার কাছে ছাড়া অন্য 
কারো কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না। 


দাসত্ব বা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না- 


ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান সত্তার 
কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়- যিনি 
সর্বশক্তিমান ও সকল ক্ষমতার উৎস। 
সেই পরম সত্তা হলেন আল্লাহ রাববুল 
আলামীন | তিনি মানবজাতিকে প্রকৃতির 
অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ 
করেছেন, 
০৫155 014094৮৩254 এ ১6 
$98390১2০ 
“আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে 
প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 


করেছেন; সৃষ্টির কোনো 


ইতিবাচক ও সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত 
করেছে । আল্লাহ তাআলা তার প্রতিনিধি 
হিসেবে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে শ্রেষ্ঠত্বের 


মার্চট১৬ 


পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এ চেতনা 
লাভ করা যায় । ইরশাদ হয়েছে, 
ওর ওজর 
55209 ০28 ভা 582১25০5215 
$৯%০এএন 
“যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার 
হতে ও শৃঙ্খল হতে যা তাদের ওপর ছিল, 
সুতরাং যারা তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য 
করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ 
হয়েছে এর অনুসরণ করে তারাই 
সফলকাম 1” 
ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধানের অনুগমন 
ও সর্বত্র এর প্রতিফলন | ইসলামের নবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) একটি স্বাধীন ভূখণ্ড 
লাভের সাধনা করেছিলেন 


প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে 
সামষ্টিকভাবে সমর্পিত হওয়ার জন্য 
অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর তিনি ও তার 
সাহাবীরা মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কা য়র মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্তৃতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল । জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের ধর্মীয় 
স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও মত 
প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে নবী 
করীম (সা.) ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সামাজিক 
ও  রান্ত্রীয়ভাবে সর্বতোরূপে প্রতিষ্ঠা 
করেন । সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সবাই শান্তি- 
শৃঙ্খলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন লাভ 
করেছিল। মহানবী (সা.)-এর 
কল্যাণমূলক আরব রাষ্ট্র সারা পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি চিরন্তন আদর্শের নমুনা 
হয়ে আছে। 

ইসলাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জোরালো তাগিদ দিয়েছে । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) হিজরত করার পর মদীনাকে নিজের 
মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করেন এবং দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতৃ রক্ষা করার জন্য 
সর্বাত্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার 
জীবনের অনেক প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদিনা 
রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য | মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও শিশু 


_____-_-_-7---0 আত্তন্তহীদ ১০ 
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মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, যাদের 
হিজরত বা দেশত্যাগ করার কোনো 
সুযোগ-সুবিধা ছিল না । তারা মূলত মক্কায় 
পরাধীন অবস্থায় নির্যাতিত জীবন যাপন 
করছিলেন | তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর 
দাড়ি 


৮০61 


৫381%16 পঠগ্ 


গু উগ্র 1৫৬, 
“হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ- 
যার অধিবাসী জালিম, তা হতে 
আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার 
পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক 
কর এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে 
আমাদের সহায় কর 1 


অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যুর্থানে মক্কা বিজয় হয় । স্বাধীনতাকামী 
মধ্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল | 

স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য-সুন্দরের 
বোধ তৈরি করে এবং তাদেরকে মহান 
সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে সমর্সিত হওয়ার 
প্রেরণা দেয় । ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি শুধু 
উদুদ্ধই করে না, বরং স্বাধীনতা অর্জন ও 


শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে । ইসলামে 
এমন স্বাধীনতার মর্যাদা সম্পর্কে নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 

. 18553600285 41৪০ 37% ৮০। 


১৩-৪৩৩ ৯০৬ পর প্রঃ 
2 ও গু ও 420 চা 


স্বাধীনতা অর্জনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ 
অবদান রেখেছেন সেসব শহীদ জাতির 
শ্রেষ্ঠ সন্তান । সমগ্র জাতি তাদের কাছে 


“ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় এক রাত 
সমুদ্র তীরে যাপন করা ঘরে অবস্থান করে 
এক হাজার রাকআত নফল নামায 
আদায়ের চেয়ে উত্তম ।”* 


প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজ থেকে অন্যায়ের 
মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ 
আহ্বান । সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন, 
অন্যায় ও অবিচারের মুলে রয়েছে জুলুম । 
পরাক্রমশালী শক্রর অত্যাচার ও 
পরাধীনতার শৃঙ্খল অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির 
স্বাধিকার হরণ করা হয়। পরাধীনতা 
জুলুমের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য 
করে । অথচ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং 
জুলুমের অবসান ঘটানো ইসলামের 
অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানব 
জীবনে সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত 
সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব নয় । 
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইতিহাসে দেশপ্রেমে 
উদ্দদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ মুক্তিসংগ্রাম, 
গণআন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম 
কর্মের মধ্যে আত্মদানকারী অসংখ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে । 

আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য 
ধারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন 


“একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা 


তাদের মর্ধাদী অতি মহান, অতিউচ্চে । 


দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত সবকিছুর 
চেয়ে উত্তম 1” 


অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রর 
টি 281450642৬৪ ৬৩৩০ এ 


221 পি ৬৪ 12০৩ 


2] 2 ০৪৩০০ 
“মৃত ব্যক্তির সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, 
ফলে তার আমল আর বৃদ্ধি পেতে পারে 
না । তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে ব্যক্তি 
কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় 
নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে | 
তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে 
থাকবে এবং কবরের প্রশ্নোত্তর থেকেও সে 
যুক্ত থাকবে 1 
স্বাধীন দেশের সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত 
নৌবাহিনীর মর্যাদা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) 
বলেছেন 


2 


মার্চ ১৬ 


তারা দেশ ও জাতির গৌরব । ইসলামের 
দৃষ্টিতে তারা শহীদ, শাহাদতের সর্বোচ্চ 
মর্যাদায় ভূষিত । দখলদার বাহিনীর 
বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যারা 
আল্লাহর রাস্তায় সংগ্বাম করেন, তাদের 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
049806৬5495? 

6] 
“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলদ্ধি 
করতে পারো না।" 


প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান । স্বাধীনতার জন্য 
শোকর আদায় করে শেষ করা যায় না। 

ংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে সুসংহত 
করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার । 
১৯৭১ সালে যারা আমাদের এ অমূল্য 


চিরখণী । সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 
আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 
ফলপ্রসূুকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে । যে কোনো দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না গুরুত্তপূর্ণ, 
তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব রাখে দেশগঠনে 
ংশীদারী | এক্ষেত্রে জরে ভূমিকাকে 
খাটো করে দেখার অবকাশ নেই । তারা 
নিজেদের অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও 
সমাজের জন্য সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রেখে 
যাচ্ছেন । জাতির প্রয়োজনে তাদের আরো 
সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ দাবি । 
স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব ভেদাভেদ 
ভুলে দলমত সবার এঁক্য প্রয়োজন । 
আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে 
সুরক্ষা করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে 
সবার এগিয়ে আসা উচিত | তাই আসুন, 
বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ 
করতে এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে 
সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার 
স্বপ্ন নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি । 


১ আল-কুরআন, আর-রাম, ৩০:৩০ 
২ আল-কুরআন, আাল-আ'রাফ, ৭:১৫৭ 


« আত-তাবারানী, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 


মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৬১৩৪, 
হযরত সালমান আল-ফারসী (রাষি.) থেকে 
তত 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল কবীর 
- আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ১৬২১; 


নি 


প্র 
ঃ 


মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৯ হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৬৯৩, হাদীস: ৩০৫ 

+ আল-কুরআন, আাল-বাকারা, ২:১৫৪ 


______- আত্তর্তহীদ ১১ 
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২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা 
দিবস । নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয় 
বঞ্চিত ও শোষিত জনতার বিজয় । এ 
যুদ্ধের পরিসর স্বল্প হলেও. প্রেক্ষাপট 
সুদীর্ঘ । মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হওয়ার 
সুবাদে যুগ যুগ ধরে এ দেশের 
দিগন্তে উদিত হতো স্বাধীনতার সূর্য 

মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতি সিদ্ধান্তের কারে 
এক সময় উপমহাদেশের স্বাধীনতার এ 
সূর্য অস্ত যায়। কায়েম হয় সাদা 
আদমিদের বিলেতি শীসন। তারা এ 
দেশের মানুষকে শাসনের চেয়েও বেশি 
করতো শোষণ । বিজাতীয়দের অবিচার ও 


কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিলো । 
উ্দূুকেই চাপিয়ে দিলো পাকিস্তানের 
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে । আল্লাহ 


ছিলেন প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ 


মানুষকে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার 


রাজনেতিক _নেতৃবর্গ | নেতৃত্বের তৃতীয় 


দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নবী-রাসূলগণ 


স্তরে থেকে মূল আন্দোলন পরিচালনা 


মানুষকে স্বজাতির ভাষায় তাওহিদের 


করেন দেশের প্রথিতযশা আলিম-ওলামা ৷ 
স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠীকে 
ইসলামি আইনের আলোকে রাষ্ট্র 
পরিচালনার প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ | জিন্নাহ 


দাওয়াত দিয়েছেন । দেশ ও জাতির এমন 
নাযুক পরিস্থৃতিতে পাকিস্তানের 
মুসলমানগণ মনে করলো, এমন হলে তো 
দীনের প্রচার-প্রসারও থেমে যাবে । পরের 
ইতিহাস সকলের জানা । গণতন্ত্রের 


উত্তর দিলেন “পাকিস্তান আভি বাচপান মে 
হ্যায়? এখনো 


লেবাস পরে ক্ষমতা লাভ করলেও 
খখ্যাগরিষ্ট আসনে নির্বাচিত বিরোধী 


অতিক্রম করছে । আরও কিছুদিন পর 


বৈষম্যের চুড়ান্ত পর্যায়ে এ দেশে আবারো 
উদিত হয় স্বাধীনতার লুপ্ত রা 
উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানসহ বহু 

সমাজব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা 
চিন্তা করলো, নিজেদের জন্যে একটি 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলে ধর্ম-কর্মসহ প্রশাসনিক ও 
রাজনৈতিকভাবে আরো বেশি স্বাধীনতা 
ভোগ করা যেতো । শুরু হলো ঘাত- 
প্রতিঘাতের একটি নিয়মতান্ত্রিক ধারা । 
দীর্ঘ আন্দোলন-সংখ্রামের পর কায়েম 
হলো পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্র । মুসলিম অধ্যুষিত এ রাষ্ট্র 


দলকে সরকার গঠনের সুযোগ থেকে 


প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি 
বললেন, “ইয়ে তো এক সিয়াসি পলিসি 
থা” এই প্রতিশ্রতি ছিল একটি রাজনৈতিক 
পলিসি । একটি স্বাধীন জাতির সঙ্গে 
পাকিস্তানি শীসকগোষ্ঠীর প্রতারণার শুরু 


এখান থেকেই । 
এর পরের ইতিহস আরো হৃদয়বিদারক; 
ভয়ানক ও মর্ম্পর্ী। তারা পূর্ব 


পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে 


বঞ্চিত করলো । যা ছিলো খোদ গণতন্ত্রে 
সঙ্গেই ফেরেববাজি । দেশের সর্বস্তরের 
মানুষ ফুঁসে ওঠলো । সূচনা হলো জুলুম- 
অবিচারের এক নির্মম অধ্যায়ের | 
নিতিনের স্টীম রোলার চালানোর এক 
পর্যায়ে ঘোষিত হলো স্বাধীনতার ঘোষণা । 
শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ । 

মূলত *৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানি 
শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব 


বৈষম্যমূলক 
আচরণ করতে লাগলো । তাদের ভিন্ন 
চোখে দেখা শুরু করলো । তাদের মাঝে 
দীড় করালো বিভাজনের প্রাচীর | বঞ্চিত 


ইসলামি আইনের অধীনে পরিচালিত হবে 
এ ছিল শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওয়াদা । 


মার্চ ১৬ 


করলো সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা 
থেকে । এমনকি নিজের মায়ের ভাষায় 


পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনতার সর্বাত্মক 
প্রতিরোধ । মুক্তি মানে নিস্কৃতি, পরিত্রাণ ও 
রক্ষা পাওয়া । যুদ্ধ মানে সংগ্রাম । মুক্তিযুদ্ধ 
মানে ইজ্জত সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার 
সংগ্রাম । অধিকার আদায়ের দীর্ঘমেয়াদি 
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কর্মসূচি । সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে, 
পাকিস্তানিদের জুলুম-নির্যাতন থেকে 
নিষ্কৃতি ও মুক্তির নিমিত্তে পরিচালিত '৭১- 


অভ্যন্তরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির বিরুদ্ধে 


এ ধারা সূচিত হয়। ইখতিয়ারদদ্দিন 


এর সংগ্ামই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ । যা ছিলো 
ইসলামের মূল বাণী | নবী-রাসূল প্রেরণের 


মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজী সর্বপ্রথম এ 
অঞ্চলে স্বাধীনতার মূল ঘোষণা প্রদান 


সর্বাআক নয় ।একটি নতুন 

জাতির উথানের চূড়ান্ত ঘোষণা । 

স্বাধীনতার এক নতুন সূর্যোদয়ের 
৬ 


মূল উদ্দেশ্যও ছিলো তাই, মানুষের উপর 
টা জুলুম থেকে নিষ্কৃতি । শ্রেণি- 


। 
দীর্ঘ দশ বছর নবীজি এ বাণীর প্রচার করে 
মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হন । মদীনায় 


অবসান | বিশ্ব মানবতার 


হিজরত করে তিনি এ বাণীর সার্থক চর্চায় 


নে মুক্তি। প্রথম নবী আদম (আ.) 
থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত 
সকলেই মানুষকে মুক্তির এ বাণী 


নিমগ্ন হন। তথায় স্থাপন করেন একটি 
স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তি। এক 


করেন । জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করেন 
আল্লাহর বিধান । যার ফলে এ দেশের 
স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা । মুক্তির এ মন্ত্র 
বলে ব্রিটিশ বেনিয়াদের এ দেশ ত্যাগে 
বাধ্য করা হয়। জন্মের পরপরই ভূমিষ্ঠ 
শিশুর কর্ণকৃহরে ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে 


পর্যায়ে সমগ্র আরব অবগাহন করে মুক্তির 


শুনিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই গেয়ে গেছেন 
মানবতার জয়গান। মুক্তির জন্যে 
প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করেছেন । আমাদের 


মোহনায় । ফিরে পায় স্বাধীনতার আসল 
স্বাদ । জাহিলি সমাজের বর্বরতা থেকে 


স্পন্দন জাগায় আযান-ইকামতের সুমধুর 
বাণী । দৈনিক ৫বার এ ধ্বনিতে মুখরিত 
হয় এ দেশের আকাশ-বাতাস | শীতল হয় 


পুরো জাতি মুক্তি লাভ করে। তারা 


নবী তাঁর জীবনে ২৭টি সশস্ত্র যুদ্ধে অং 


একজন স্বাধীনতার ঘোষক ও ত্রাণকর্তার 


নিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তার উম্মতকে 
মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে যেতে হবে । যুগে 


সন্ধান পায় । নারীরা ফিরে পায় তাদের 


আবহাওয়া-পরিবেশ-প্রতিবেশ । 
মুসলমানগণ এ বাণীর চর্চা করে শয়নে- 
স্বপনে ও সর্বক্ষণে | 


হত অধিকার | শ্রমজীবী-পেশাজীবীসহ 


যুগে তাদেরকে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে 


নববই ভাগ মুসলমানের এ দেশে 


সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয় মুক্তির 


হবে । তিনি বলে গেছেন, 'আল-জিহাদু 


মিছিলে । এক আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক 


মাধিন ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা* | যুদ্ধ 
কিয়ামত পর্যন্ত চলবে । মুক্তিসং 
অব্যাহত থাকবে । আদম (আ.)-এর যুগে 


আত্মসমর্পনপূর্বক বহুত্ববাদের গোলামির 
জিঞ্জির থেকে নি্কৃতি লাভ করে । 
ইসলামের এ স্বাধীনতার বাণী আরব উপ- 


সকল মানুষ একত্্বাদী ছিলেন বলে তাকে 


দ্বীপের গণ্ডি পেরিয়ে আফ্রিকা-ইউরোপ 


যুদ্ধ করতে হয়নি; তিনি তাওহীদের 
পাশাপাশি মানবতার উৎকর্ষ ও সাম্যের 
বাণী প্রচার করে গেছেন । ঈসা, মুসা, 


পর্যন্ত ত হয় । উমারের শাসনামলে তা 
অর্ধ পৃথিবী ছাড়িয়ে যায় । 
সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন স্বাধীনতার 


দাউদ ও সোলাইমানসহ অনেক নবী 
রাসূলকে জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে সং 


চেতনায় পুরোদমে উজ্জীবিত । সাদ ইবনে 
আবু ওয়া্কাস (রাধি.) তৎকালীন পরাশক্তি 


করতে হয়েছিলো । এজন্য অনেক নবী 


পারস্য সামনে মুসলমানের 


নিজের জীবনও উৎসর্গ করেছেন ৷ নবী- 


আত্মপরিচয়মূলক এ বাণী তুলে ধরতে 


রাসূলদের পরিচালিত এ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান 


করতে কুগ্ঠিত হননি | “তোমরা কারা? 


মন্ত্র ছিলো “লা ইলাহা ইন্রাল্লাহ' ৷ যার 
মর্মার্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সকল 


সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের এমন প্রশ্নের উত্তরে 
একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের 


অপশক্তির আনুগত্য ত্যাগ করা, কারো 
সামনে মাথা নত না করা । নিজের চিন্তা, 


পরিচয় তুলে ধরে বলেন | আমরা এমন 
এক জাতি যাদেরকে হয়েছে 


কর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করা । 


মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত 


রাসুলুল্লাহ এর সারবস্তা হলো, 


করে এক আল্লাহর গোলামির স্বাধীনতায় 


মুহাম্মাদুর 

শেষ নবীর নীতি-আদর্শ পরিপন্থি 
মানবরচিত সকল মতবাদের অনুসরণ 
থেকে নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বজরকঠোর ঘোষণা । 


অবগাহন করার জন্যে” ৷ পৃথিবীর একটি 
সুপ্রিম পাওয়ারের গালে সা'দের এ উক্তি 
ছিলো প্রথম চপেটাঘাত | মিসর বিজয়ী 
আমর ইবনুল আসের পুত্র আবদুল্লাহর 


মহানবী তার জীবনের সূচনাপর্বে পাহাড়ের 


কোনো এক অপরাধের প্রতিকারকল্লে 


চূড়ায় আরোহন করে আল্লাহর একত্ববাদ 
ও তার রিসালতের যে ঘোষণা 


হযরত ওমর (রাযি.) বজ্রকঠোর ঘোষণায় 
মুসলমানদের এ আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে । 


পাকিস্তানিদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে 
প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল 
ইসলামের এ চেতনা । মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
মানে মুসলমানের হৃদয়ে সুপ্ত 
অগ্নিক্ষুলিঙ্গের উল্লম্পন | মনের গভীরে 
লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন । এ চেতনা 
পরিচর্যা পেয়েছে ইসলামি শিক্ষায় লালিত 
মুসলিম সমাজে । মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে 
ইসলামি মূল্যবোধবিরোধী ধারালো কোনো 
অন্তর নয় যে, তা দিয়ে ইসলামকে 
ইচ্ছেমতো তুলোধুনো করতে হবে। 
আবার মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম পরিপন্থি কোনো 
কর্মসূচিও নয় যে, তার বিরোধিতায় 
আদাজল খেয়ে নামতে হবে। 
পাকিস্তানিদের তল্পিবাহক এক শ্রেণির পা- 
ছাটা গোলাম ছাড়া এ দেশের সর্বস্তরের 
মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে 
উভভীন হয় আমাদের লাল-সবুজের এ 
পতাকা । মুক্ত হয় চুয়ানন হাজার 
বর্গমাইলের নয়নাভিরাম এ ভূখণ্ড ইসলাম 
যেভাবে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর নিরস্কুশ 
সম্পদ নয়; মুক্তিযুদ্ধও একচ্ছত্র কারো 
উত্তরাধিকার স্বতৃ নয় । ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ 
এ দেশের মানুষের গৌরবের প্রতীক । 
বেচে থাকার উপলক্ষ; মুক্তির উপায় । 
ইসলামের চেতনা ও প্রাণশক্তির বলেই 


দিয়েছিলেন, তাতে মুশরিকদের সকল 
দেব-দেবীর অস্থিত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাত 


তিনি বলেন, “তোমরা মানুষকে কখন 


মাত্র নয় মাসে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ 


থেকে গোলামে পরিণত করেছো? অথচ 


ছিলো বলে আবু লাহাব কঠোর ভাষায় 


তাদের মায়েরা তো স্বাধীন-সত্তা হিসেবেই 


তার প্রতিবাদ করে বলেছিলো, “তাববান 
লাকা আ লিহাযা জামাতানা' (ধ্বংস হোক 
তোমার! আমাদের এজন্য ডেকেছো?) 


তাদের জন্ম দিয়েছে। 
মূলত মুসলমান একটি স্বাধীন ও বিজয়ী 
জাতি । আরব বণিকদের মাধ্যমে 


তারা বুঝতে পেরেছিলো,এ বাণী মক্কার 
মার্চ'১৬ 


উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিজয়ের 


করে । যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল 
ঘটনা । 


লেখক: ফেলো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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আলেম সমাজের জন্য ভাষা 
আন্দোলনের উপহার 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরে 
দেশের স্বাধীনতায় কারা সবচে বেশি 
লাভবান-এমন প্রশ্নের জবাব হবে, 
এদেশের আলেম সমাজ । আর তা হয়েছে 


মাতৃভাষার এই গুরুত্বকে বিবেচনায় 


প্রাচীন ইরানের ভাষা ছিল ফারসির 


রেখে । একই কারণে আগেকার দিনে যত 
নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের 
কাছে আল্লাহর বাণী প্রেরিত হয়েছিল 


আলেম সমাজের চাওয়া বা দাবি-দাওয়া 


তাদের স্বজাতির মাতৃভাষায় | গবেষকদের 


ছাড়া এবং অনেকটা সবার অলক্ষে, 
অগোচরে | কথাটি শুনে বিস্ময়কর মনে 


অভিমত হল, মনে করুন, যদি আল্লাহর 
কোন নবী বাংলাদেশে আগমন করতেন 


হলেও এটিই সত্য এবং ইতিহাসের 
বাস্তবতা । 

আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষ 
ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী | ধর্মীয় অনুশাসন 
পরিপালন ও আচরণের দিক থেকেও বলা 
হয় বাংলাদেশের মুসলমানরা বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রণি ৷ অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীরাও এখানে নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় 
সম্প্রীতির আবহে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন 
করেন । এটি এ দেশের এতিহ্য ও গর্ব । 
দেশে এবং আরবি ভাষায় । আসমান হতে 
ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) যে 


তাহলে তার কাছে প্রেরিত আসমানী 
কিতাবের ভাষা হত বাংলা । কুরআন 
মজীদের বিভিন্ন আয়াত সামনে আনলে এ 
কথায় কারো সন্দেহের অবকাশ থাকবে 
না। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
৮ এ ৪ ৩৩ ও ৫ 69 ৫ 
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'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির 
ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি তাদের 
কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্েষণ করার 
জন্য ৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন 
আর যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত 


মহাপুরুষের কাছে আল্লাহর বাণী কুরআন 
বহন করে আনেন তিনি ছিলেন 
আরবিভাষী | কুরআন মজীদের বহু 
আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মাতৃভাষা ছিল আরবি, তাই কুরআনকে 

হয়েছে আরবিতে । এমনকি 


করেন । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1১ 


কুরআন মজীদের এ বাণীর আবেদন বুকে 
ধারণ করে মুসলিম মনীষী ও বিজেতাগণ 
পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানকার 
মাতৃভাষাকে আত্মস্থ করে ইসলামের রঙে 
আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । 
আড়াই হাজার বছরের সভ্যতার লালনভূমি 


আরব সমাজে প্রচলিত সাতটি বাচনরীতি 
অনুযায়ী কুরআন পড়ার বা সাত 
কিরআতের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে 


পারস্য বা ইরান ইসলামের ছায়াতলে 
আসে একদম শুরুতে দ্বিতীয় খলীফা 
হযরত ওমর (রাষি.)-এর শাসনামলে । 


আদিরূপ পাহলভী, যা ছিল অগ্নিউপাসক 
মুশরিকদের ভাষা | মুসলমান কবি, 
সহিত্যিক, সুফি ও মনীষীগণ সেই ভাষাকে 
এমনভাবে আত্মস্থ করে নেন, যার ফলে 
ফারসি এখন আরবির পর বিশ্বের দ্বিতীয় 
প্রধান ইসলামী ভাষা | শেখ সাদী, হাফেয 
শিরাজি, মাওলানা রূমী, মাওলানা আব্দুর 
রহমান জামী, শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার 
প্রমুখ _বিশ্ববরেণ্য কবি সাহিত্যিকগণ 
ইসলামী ভাবধারায় ফারসির যে বাগান 
সাজিয়েছেন, তারই সৌরভে ফারসি এখন 
বিশ্বেসাহিত্যে প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার 
বাহন ও অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা । 

ংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । 
গবেষকগণ বলছেন যে, হযরত ওমর 
(রাঘি.) এর আমলে সমুদ্রচারি আরব 
বণিকদের মারফত ইসলাম যখন দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় আলোর বলয় বিস্তার করে 
তখন চট্টগ্রাম সমুদ্ববন্দর পথে ইসলাম 
প্রচারকদের আগমন হয় এই ভূখন্ডে । এ 
জন্যে উট্টগ্রামকে বলা হয় ইসলামের 
প্রবেশদ্বার এবং চট্টগ্রামের আরেক নাম 
ইসলামাবাদ । আরব ও ইরান থেকে আসা 
সুফি সাধকরা এখানকার গণমানুষের ভাষা 
বাংলাকে আত্মস্থ করে নেন । ১২০৩ সালে 
ইখতেয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খলজির বঙ্গ বিজয়ের পর এখানকার 
রাষ্ট্রভাষা ফারসি হলেও শাসককুল ও 
জ্ঞানী মনীষিরা বাংলা ভাষা চর্চায় যে 
অবদান রাখেন তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে 
মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য | দীনেশ চন্দ্র সেন 
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ংলা ভাষার উৎকর্ষের যে ইতিহাস তুলে 


চর্চায় মনের সান্ত্রনা খুজছিলেন | ঠিক এ 


রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী 


ধরেছেন তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত 


সময়টিতে অসাধারণ প্রতিভাধর কবি 


সাহিত্যও জনগণের চিত্তজয়ে সফল হয় 


হয় যে, পাল বংশের পর সেন বংশীয়রা 


কাজি নজরুল ইসলাম বাংলায় ফারসি ও 


নি। কিন্তু স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে আশির 


ংলার ক্ষমতায় আসলে বাংলা ভাষা চরম 


আরবির মিশেল দেয়ার যে সার্থক চেষ্টা 


নিগ্রহের শিকার হয় । ব্রাহ্ষণরা সংস্কৃত 


দশক থেকে সরকারী মাদ্রাসাগ্তলোতে 


চালান তাতে বাংলাভাষায় ইসলামী 


শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়ার পর কওমী 


থেকে পুরাণ রামায়ণ বাংলায় শ্রবণ 
করাকেও অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য 


সাহিত্য চর্চার অভ্যুত্থান ঘটে । কিন্তু তিক্ত 


মাদরাসার তরুণদের মাঝে মাতৃভাষা 


হলেও সত্য হল, এ দেশের ধর্মীয় অঙ্গন 


করতেন ৷ মুসলিম বিজয়ে এখানকার 
দলিত মানুষেরা যেভাবে মুক্তির স্বাদ 


এবং আলেম সমাজের কাছে নজরুল 


ংলায় ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের 
ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। 


প্রতিভা বা বাংলাভাষা যথার্থ সমাদর পায় 


পাওয়ার পেয়েছিল, সেভাবে মুসলিম 


নিঃসন্দেহে এটি দেশের স্বাধীনতার সবচে 


নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা 


শাসকদের আনুকুল্যে বাংলা ভাষাও মুক্তি 
ও উৎকর্ষ রাজপথ খুঁজে পায় । 


অর্জনের পর পাকিস্তানী শাসকরা ধর্মীয় 


বড় উপহার, যা আলেম সমাজের ঘরে 
ঘরে পৌছে গেছে। এর সাথে যদি 


অঙ্গনে ফারসির স্থানটি উর্দূকে দেয়ার 


ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশাল 


ব্রিটিশ বেনিয়ারা নবাব সিরাজ উদ্দৌলার 


সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় । ফলে পুরো 


কাছ থেকে বাংলার স্বাধানতা কেড়ে নেয়ার 


পাকিস্তানী আমলে আলেম সমাজ বা 


কর্মযজ্ঞকে যোগ করা হয় তাহলে স্বীকার 
করতেই হবে যে, বাংলা ভাষায় ইসলামী 


পর এই ধারায়ও পতন ঘটে । ইংরেজরা 


মাদরাসা অঙ্গন উরদু ভাষার বলয়ের মধ্যে 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে মুসলিম জ্ঞানী 
হাত থেকে লা-খারাজ ও 


ঘুরপাক খাচ্ছিল । স্বাধীনতার পর সত্তরের 
দশকেও নেসাবের 


অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিপ্লব হয়ে 
গেছে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার 
কল্যাণে । 


ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার পর 


মাদরাসাগ্তলোতে আমরা পরাক্ষায় প্রশ্নের 


আরবি ফারসি প্রভাবিত বাংলাভাষাকে 
সংস্কৃতি ভাষার বলয়ভূক্ত করার উদ্যোগ 


উত্তর লিখতাম উরদুতে । বেসরকারি 


ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিসিপল আবুল 
কাসেম, অধ্যাপক আবদুল গফুরের মতো 


কওমী মাদরাসাগ্ডলো তো এখন উপলব্ধি 


নেয়। তার ফলে ইংরেজির মত বাংলার 
প্রতিও মুসলিম সমাজ বীতশ্রদ্ধ হয়ে 


করতে শুরু করেছে যে, শিক্ষার মাধ্যম 


বায়ানর ভাষা আন্দোলনের অগ্রণীরা 
ছিলেন ইসলামী চেতনায় খদ্ধ । তাদের 


হওয়া চাই বাংলা । এসব কারণে পাকিস্তান 


পড়ে । সুদীর্ঘকাল পরে নিজস্ব ভাষা 
ধলার প্রতি এদেশের আলেম সমাজ ও 


আমলে বাংলায় ইসলামী সাহিত্য বলতে 
বার চাদের ফযীলত, মকসুদুল মুমিনীন ও 


ধর্মীয় মহলের অনীহার পেছনে এ জাতীয় 
অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। 


জীবনীধর্মী কতক বই ছিল সর্বজনীন । 
কবি গোলাম মুস্তফার বিশ্বনবী, মীর 


তখন ইয়াকুব আলী, কায়কোবাদ, মীর 
মোশাররফ হোসেন প্রমুখ লেখকগণ 


মশররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর মত 
মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলার প্রতি 


ংলার চর্চায় এগিয়ে আসলেও আলেম 


আলেম-সমাজের অনীহার কারণে ইসলামী 


সমাজ ও ধর্মীয় মহলের মনোযোগ ছিল 


সাহিত্যের জোয়ার বলতে যা বুঝায় তা 


অন্যদিকে । তারা তখন আরবি ফারসি 


এদেশে সৃষ্টি হবার সুযোগ পায়নি । 


আত্মা আজ প্রশান্তি পাবে যে, প্রিয় 
মাতৃভাষায় ঈমানী জাগরণের যে জোয়ার 
শুরু হয়েছে ভবিষ্যতে তার গতি হবে 
অপ্রতিরোধ্য | নিজে লেখক না হয়েও যারা 
অবদান রাখতে চান তাদের অনুরোধ 
করব, একটি করে হলেও বাংলা বই 
কিনুন । দেখবেন পাঠকরাই লেখক সৃষ্টি 
করছে। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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মুহাম্মদ এলশিনাবি 


আমি নিউইয়র্ক সিটি মসজিদে ইসলামের 


যে কোনো অপরাধের তথ্য উদঘাটনের 


ওপর লেকচার শুরু করার কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে । 
আমার বক্তৃতা শুনতে আসা শিক্ষানবিস ও 
ধর্মানুরাগীরা_ আমাকে বলেন, আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে আমি ও আমার 
বক্তব্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । 

এর কিছুদিনের মধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে 
সন্দেহজনক লোকদের দেখতে পাই। 
একজন ভদ্র লোককে আমি চিহিনত করি- 
যিনি নিয়মিত বক্তব্য শুনতে আসেন কিন্তু 
প্রায়ই বক্তব্যের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েন । 
২০০৩ সালে আমি ক্রুকলিন কলেজে 
ইংরেজি সাহিত্যে পড়তাম । আমি 
নিউইয়র্কে বেড়ে উঠি এবং শহরটিকে 
ভালোবাসি । কিন্তু ২০০১ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বরের হামলার পর নিউইয়র্কের 
থাকেন । হামলার পরেই মুসলিমরা বিভিন্ন 
বিদ্বেমূলক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে 
পরিণত হন। এসব হামলার শিকার 
মুসলিমদের আমি সাহস যোগানোর চেষ্টা 
করতাম | তারা যেন বিশ্বাস হারিয়ে না 
ফেলেন সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ 
দিতাম । আমি ধর্ম নিয়ে কথা বলতাম, 
আহতদের দেখতে যেতাম, ইসলাম 
বিশালতার কথা ব্যাখ্যা করতাম । 

95 8৮9 ৯ 
বক্তৃতায় সবসময় সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদকে 
নিরুৎসাহিত করেছি। সত এক দশক 
যাবৎ আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 
নজরদারিতে আছি বলে আমার মনে হয় । 
ছন্নবেশধারী পুলিশ আমার দ্বারা সংঘটিত 
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জন্য সবসময় আমাকে অনুসরণ করতো 
বলে আমার ধারণা । 

২০১৩ সালে আমার আশঙ্কাই সত্যি হয় । 
এপি নিউজ এজেন্সি মারফত জানতে 
পারি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক 


পুলিশ পরিচালিত আক্রমণাত্মক 
নজরদারির তালিকায় আমিও ছিলাম | 
এপি জানায়, ৯/১১ হামলার পর 


করে নিউইয়র্ক পুলিশ । পুলিশ কর্মকর্তারা 
মসজিদ গুলোকে গোপনে সন্ত্রাসী সংগঠন 
হিসেবে চিহিত করতে থাকেন। 
রেকর্ডকৃত খুতবা ও ইমামদের ওপর 
গোয়েন্দাগিরি করা শুরু করেন তারা ৷ 
সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া শুধুমাত্র 
সন্দেহের ভিত্তিতে ২০০১ সালের পরে 
নিউইয়র্ক পুলিশ ইসলামী সংগঠনগুলোর 
বিপক্ষে কমপক্ষে এক ডজন সন্ত্রাসবাদ 
বিরোধী অনুসন্ধান চালায় । এখনো পর্যন্ত 
তারা কোনো অভিযোগ গঠন করতে সক্ষম 
হয়নি । এসোসিয়েট প্রেস জানিয়েছে, 
বছরের পর বছর ধরে চলা নজরদারিতে 
এফবিআই নিশ্চিত হয়েছে আমি কোনো 
হুমকি ছিলাম না। 

পুরো জমায়েতকে টার্গেট করা হয় । পুরো 
মুসলিম সম্প্রদায় বইয়ের দোকান থেকে 
রেস্তোরার ওপর নজরদারি চলে । এ সময় 
নির্দোষ মানুষকেও সন্দেহের চোখে দেখা 
হয়। এতে আমরা বিচ্ছিনতাবোধে 
আক্রান্ত হই আর পুলিশভীতি আমাদের 
পেয়ে বসে । নিউইয়র্ক পুলিশ বিপুল 
সংখ্যক_ অনুচর নিয়োগ দেয়ায় আমরা 
রি অবিশ্বাস করতে শুরু 

|] 


আমি আশঙ্কা করেছিলাম স্থানীয় পুলিশ 
সদস্যরা নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর 
নজরদারি করছে, তবে তাদের নজরদারির 
মাত্রা ছিল আমার আশঙ্কার চেয়েও 
ব্যাপকভিত্তিক । পুলিশ  প্রতিমুহূর্তে 
আমাকে অনুসরণ করতে লাগল । এমনকি 
আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কারা উপস্থিত 
হয়েছিলেন তাও ভিডিও করা হয় । আমি 
ও আমার স্ত্রী বিয়ের আংটি কিনতে 
দোকানে গেলে সেখানেও নজরদারি 
চলে । এপির তথ্য ফীসের পর আমি শুধু 
অস্বস্তিই বোধ করিনি, আমি ছিলাম 
আতঙ্কিত । আমার মনে হলো আমি এমন 
একটি বাড়িতে বাস করছি যেখানে কোনো 
দেয়াল নেই। ফলে পুলিশ সর্বদা 
নজরদারি করতে পারছে । 

আমি কী বলছি, কাকে বলছি তা নিয়ে 
শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম । আমি আমার 
জীবন নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গেলাম। 
আশেপাশের কাউকেই আমি বিশ্বাস 
করতে পারছিলাম না । বন্ধু ও স্বজনদেরও 
মনে হতো যে তারাও হয়তো ছদ্মবেশী 
গুপ্তচর | 

২০১৩ সালের পর আমি ভাষণের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করি। 
ইসলামের মূল্যবোধ এবং সাহস 
সম্পর্কেও আমি কথা বলতাম না এই 
আশঙ্কায় যে তা সহিসংতাকে উসকে 
দিচ্ছে বলে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হতে 
পারে । মুসলিম নিরপরাধ 
বেসামরিক লোকজন যে বিধ্বস্ত অবস্থায় 
রয়েছে তা নিয়েও কথা বলা বন্ধ করে 
দিলাম কারণ তা আমেরিকা বিরোধী বলে 
বিবেচিত হতে পারে । নিম্ন আয়ের কিছু 
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শিশু ও কিশোরদের আমি সংগঠিত করলে 
নিউইয়র্ক পুলিশ দাবি করে যে আমি 
তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে জড়ো 
করেছি। অথচ তাদেরকে জড়ো 
করেছিলাম সপ্তাহান্তে বাক্ষেটবল খেলা, 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


সাতার প্রতিযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা 
পেরিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য | 
খুতবার প্রস্তুতির জন্য আমি ভিডিও শুনলে 
পুলিশ অভিযোগ করে যে আমি উগ্রপন্থী 
আলেমদের বক্তব্য ডাউনলোড করছি । 
আমার বারবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় 
যে তিনি ওয়াল ট্রেড সেন্টারে বোমা 
হামলায় জড়িত ওমর আবদেল রহমানের 
সহযোগী । অথচ পুলিশ কোনো মামলা 
দায়ের করতে পারেনি । 

আমি আশাবাদী এজন্য যে সেসব কঠিন 
বছরগুলো শেষ হয়েছে । নিউইর়কে নতুন 
বসবাসরত মুসলিমদের ওপর পুলিশের 


হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 
€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /&-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 


নজরদারি বাড়ানোয় নিউইয়র্ক পুলিশের 
বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে আমি 
একটি মামলায় শরিক হই । 

গত মাসে নিউইয়র্ক পুলিশ আমার এবং এ 
মামলার আরো €৫জন বাদির সাথে 
সমঝোতা করেছে। পুলিশ বিভাগ 
পুলিশদের আচরণের ব্যাপারে কিছু 
গুরুত্পূর্ণ পরির্বতন এনেছে । তার মধ্যে 
বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ওপর 
গোয়েন্দাগিরি চালানোকে বাতিল করার 
বিষয়টিও রয়েছে । 

আদালত কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন 
সাপেক্ষে সমঝোতাটিতে যে প্রস্তাব করা 
হয়েছে তা হলো বছরজুড়ে আরো যেসব 
গোয়েন্দা চলছে সেসব 
কর্মকাণ্ডও বন্ধ করতে হবে এবং ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানে 
একটি বেসামরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন 
করা । আমি আশা করছি না যে আমার 
অন্য মুসলিম ভাইয়েরা আমার সকল 
দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হবেন । যেমন 
আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি ইসলাম হচ্ছে 
আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বর্গীয় সত্য এবং 
সকল মুসলমানকেই অবিরতভাবে 
কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে । কিন্তু 
এদেশ সব আমেরিকানদের জন্যই 
বাকস্বাধীনতা ও ধর্মীয় সমতা রক্ষা করে । 
যখন কোনো মুসলিমকে শুধুমাত্র তার 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে লক্ষ্যবস্ত বানানো হয়, 
তা হবে এদেশের নিয়ম নীতির প্রতি 


অশ্রদ্ধা প্রদর্শন । 
ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত নিবন্ধ 
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ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্বৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে স মিত রাখতে হবে | 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

গদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


০১. ভূমিকা 

“অর্থ” শব্দের একটি অর্থ উদ্দেশ্যে বা 
তাৎপর্য হলেও এখানে অর্থ মানে, ধন- 
এশ্বর্য, সংগতি, পুঁজি। জীবিকা, 
জীবনোপকরণ, সহায়-সম্বল, অবলম্বন । 
ইংরেজি ভাষায় অর্থকে বলা হয়, 
ড/০৪11, 14০0৮ । আরবি ভাষায় অর্থ- 
সম্পদ, জীবিকা, জীবন-সামগ্রী ইত্যাদি 
বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়, ৩৩ (মাল) 
বহুবচনে 92 । এছাড়া &৫ মোতা'), 3 
(রি্ক) শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয়। 
কুরআনে অর্থ-সম্পদ ও জীবিকা 
বোঝানোর জন্যে উক্ত শব্দগুলো ছাড়াও 
রূপক অর্থে 4/4% (আল্লাহর অনুগ্রহ) 
এবং 48842 আল্লাহর দান) শব্দগুলো 
ব্যবহত হয়েছে। 

মূলত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের 
জন্যে মানুষের যেসব উপায়-উপকরণ 
এবং সহায়-সম্বল প্রয়োজন হয় সেগুলোকে 
বা সেগুলোর বিকল্পকেই অর্থ-সম্পদ বা 
জীবিকা বলা হয় । 


০২. অর্থনীতি কী? 

অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। 
অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান, 
তাই সমাজ বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
সমাজ বিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় 
করার চেষ্টা করেছেন । সমাজ কাঠামোর 
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একটি ধারা হলো অর্থনৈতিক ধারা | এ 
ধারার যারা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, তাদের মধ্যে 
আডাম স্মিথ (৫৪7 91710)), 
অধ্যাপক মর্শাল (7১:97 11817917011), 
অধ্যাপক এল. রবিস (92 1. 


ইতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, যা আছে, যা 
হচ্ছে, এবং যা ঘটছে, তার সমাধান 
নির্দেশনাই অর্থনীতির কাজ । 

নীতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, কী হওয়া 
উচিত, আর কী হওয়া উচিত নয় এবং কী 


[২০১০179), জন স্টুয়ার্ট মিল, কেয়ার্নক্রস, 
অধ্যাপক ক্যানান, স্যামুয়েলসন প্রমুখ 


করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়, সেই 
নির্দেশনা প্রদানই অর্থনীতির আলোচ্য 


অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । 
আযাডাম স্মিথের মতে, অর্থনীতি এমন 
একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের 
প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ।" 
অধ্যাপক মর্শালের মতে, “অর্থনীতি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ 


কার্যাবলি আলোচনা করে ।' 

অধ্যাপক ক্যানান বলেন, “অর্থনীতি হলো 
মানুষের বস্তুগত কল্যাণের কারণ 
অনুসন্ধানকারী বিষয় । 


কোয়র্নক্রস বলেন, “মানুষের কার্যক্রমের 
যে অংশ অর্থের সাথে জড়িত, তার 
আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বন্ত ৷ 

মূলত অর্থ-সংগ্রহ, অর্জন, আহরণ, বৃদ্ধি, 
বন্টন, ভোগ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা, 
শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং এসবের 
নিয়মনীতির শাস্কেই অর্থশান্ত্, অর্থবিদ্যা, 
অর্থবিজ্ঞান, অর্থতত্ব বা অর্থনীতি 
(1200170100105) বলা হয় । 
অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে ইতিবাচক 
এবং নীতিবাচক__এই দুই ভাগে ভাগ 


করেছেন। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদগণ 
বিভক্ত হয়ে পড়েছেন । 


বিষয় । 


০৩. অর্থনীতির ইসলামি সংজ্ঞা 
ইসলাম অর্থনীতির আলাদা অস্বাভাবিক 
কোনো সংজ্ঞা প্রদান করে না। ইসলাম 
বলে, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ, 
মানুষ সম্পদের আমানতদার এবং অর্থ 
মানব- র অখণ্ড ও অবিভাজ্য 
বিষয়সমূহের একটি মাত্র ৷ তাই ইসলামের 
দৃষ্টিতে, “আল্লাহ নির্দেশিত জীবন-দর্শনের 
ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা আহরণ, 
আহরিত সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সুষ্ঠু 
ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহারের 
নির্দেশনাই অর্থনীতি । 

আমাদের মতে এটাই অর্থনীতির সঠিক 
সংজ্ঞা হওয়া উচিত । ইসলামি অর্থনীতি 
একই সাথে ইতিবাচক এবং নীতিবাচক । 
ইসলামি অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও সমস্যার 
সমাধান নির্দেশনা প্রদান করা হয় আদর্শ 
ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে | 

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এম. নেজাতুল্লাহ 
সিদ্দীকির মতে, 191917710 6০017010103 15 
01০ 1109111]) (1711015615” 16900105669 


__'ঁঁ'ঁ্ত। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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016 9০010011710 01191191095 01 061 
(10065. 11 01119 217099৬0701 01165 ৪16 
81090 05 079 (01811) 8100 1179 
90111791। ৪3 ৮5০1] %5 009 1685017 8170 
9196116170০. (1,20/795 07151977110 
1500971077110 17109112115, 1711, :15147716 
1)29101)77107111971/, /2494/, 1992, 17 69) | 


০৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি 
ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সামগ্রিক জীবন 
ব্যবস্থার মতোই অর্থব্যবস্থাও তিনটি 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত | সেগুলো হলো: 

১. দর্শনগত ভিত্তির ওপর পরিচালিত 


হওয়া । 
শেরীয়ার 


২.মাকাসিদে শরীয়া 
উদ্দেশ্যসমৃহ) অর্জনের জন্যে তৎপর 


প্রয়োগ । 
এক. দর্শনগত ভিত্তির অর্থ: দর্শনগত 
ভিত্তি বলতে বোঝায় বিশ্বাস ও আদর্শের 
ভিত্তিতে তৈরি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান- 
ধারণা | ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার দর্শনগত 
ভিত্তি ৩টি । সেগুলো হলো: 
১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব এবং এক 
আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য) | 
২. খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ পৃথিবীতে 
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি) | 
৩. আদল (ন্যায়, নায্য ও সুষমনীতিঃ 
10150106) 
এই ৩টি মূলনীতি খুবই গুরুত্রপূর্ণ । মূলত 
এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই মানব-জীবনে 
শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎ্স। তাকে 
মহাবিশ্বের অষ্টা, মালিক ও পরিচালক 
মেনে নিয়ে তার আনুগত্য ও দাসত্ের 


সন্তান । সুতরাং ক্ষমতা ও সম্পদশালী 

ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো সকল মানুষের 

কল্যাণে নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদকে 
নিবেদিত করা | খিলাফতের মুল স্পীরিট 
হলো: 

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ: সব মানুষ 
একই সুত্রে গাথা ৷ সবাই এক আল্লাহর 
সৃষ্টি । সবাই এক আদমের সন্তান । 

২.মানবতার প্রতি সহমর্মিতা ও 
দায়িত্ববোধ | 

৩.ক্ষমতা ও ধনসম্পদ তার কাছে 
আল্লাহর গচ্ছিত আমানত । এগুলোকে 
মানব কল্যাণে নিয়োজিত করাই তার 
মুল দায়িত্ব । 

৪.বিনয় ও আনুগত্য । যেহেতু মানুষ 
পৃথিবীতে কোনো কিছুরই মালিক নয়, 
আমানতদার, তাই মূল মালিকের প্রতি 
আনুগত্য এবং বিনয়ী জীবন যাপন 
করাই তার কর্তব্য । 

আদল কথাটিও ব্যাপক অর্থবোধক | এর 
ইংরেজি অনুবাদ 1300০ । বাংলায় ন্যায়, 
নায্য ও সুষমনীতি ও আচরণ বলা যায়। 
এর তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
শক্তি, ক্ষমতা ও সম্পদ মানব-কল্যাণে 
নিয়োজিত করবে । সে তার অধিকার, 
দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়, 
ইনসাফ, সুবিচার ও কল্যাণ কামনা দ্বারা 
তাড়িত হবে । 

অর্থনীতিসহ ইসলামের সকল কাজে এই 


২. আদল: ন্যায় বিচার ও সুষমনীতি 
নিশ্চিত করণ । 

৩. হহসান ও ফালাহে আম: মানবতার 
কল্যাণ ও সাফল্য । 

৪. হায়াতে তাইয়েবা: সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ 
জীবন যাপন । 

৫. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং 
সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে 
আন্রাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা 
ও সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা 
নিশ্চিতকরণ | 

৬. জীবনের নিরাপত্তা । 

৭. মানববংশ সংরক্ষণ । 

৮. সম্পদের নিরাপত্তা | 

৯. মর্যাদা তথা মান-সম্মান ও ইয্যতের 
নিরাপত্তা | 


সুবিধা নিশ্চিত করণ। 
১১. চিন্তা, চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ । 
১২. সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ । 
তিন. হিকমা (কর্মকৌশল ও প্রজ্ঞা): 
শরীয়ার উদ্দেশ্যসমৃহ অর্জনের জন্যে 
হিকমা প্রয়োগ অপরিহার্য | হিকমা মানে 
যথার্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও 
কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো । 
মূলত টিকে থাকা, উন্নয়ন, সাফল্য 


তিনটি বিশ্বাস ও চিন্তাগত ভাবধারা 


অর্জনের কৌশল ও সঠিক পদক্ষেপকে 


মানবদেহের অভ্যন্তরে শোণিতধারার মতো 
প্রবহমান থাকতে হবে । 
দুই. মাকাসিদে শরীয়া (01০০6৬৩3 9? 
911811811): মাকাসিদ শব্দটি বহুবচন । 
এর একবচন মাকসাদ । 


জীবন যাপন করাই মানব-জীবন সাফল্যের 
একমাত্র করিডোর । এই পৃথিবী এবং 


মাকসাদ মানে, উদ্দেশ্য (0৮016011৮95) | 
ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে 


মানুষ তার সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র । তিনি 


আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম-কানুন ও বিধি 


কোনো কিছুই অর্থহীন সৃষ্টি করেননি । 


বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই একমাত্র 


মানুষের ইহকালীন কর্মতৎপরতাকে তিনি 
পরকালীন সাফল্যের ভিত্তি বানিয়ে 


মানব-কল্যাণের শরীয়া । মানুষের ইহ 
জাগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক 


দিয়েছেন । সুতরাং মানুষকে সাফল্যের 
জন্যে অবশ্যি তার প্রদত্ত বিধানমতো 
চলতে হবে এবং শুধুমাত্র তারই কাছে 
চাইতে হবে । 


কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ 
শরীয়া প্রদান করেছেন | ইসলামি শরীয়ার 
মূল উৎস (9০9০1০০) হলো আল-কুরআন 
ও সুন্নতে রসূল (সা.)। 


ইসলামে খিলাফতের ধারণাও বিশ্বজনীন । 


কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদে 


মানুষ পৃথিবীর মূল কর্তা নয় । পৃথিবীতে 
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি । পৃথিবীর সম্পদ 
ও কর্তৃত্ব মানুষের কাছে আল্লাহর 
আমানত । সব মানুষ এক আদমের 


মার্চ ১৬ 


শরীয়া বা ইসলামি শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ 
নিয়রূপ: 


হিকমা বলা হয় । কুরআন বলছে, রসূল 
(সা.) তার সাথীদের মানবিক ও নৈতিক 
সত্তার উন্নয়ন এবং কিতাব শিক্ষা দেওয়ার 
সাথে সাথে হিকমাও শিক্ষা দিতেন, 


5৩ তর্দগ5৫ 58) ৫4 ঠর্পে 


৩৪ ১ ০৪৬ ৬৯ 0921 এ 28 ৫ 
এ জেগুতুত 55 4] 2৪5 9৬ ০০ 
্ 82015 
“অবশ্যি আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট 
অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই 
তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়ে, যিনি 
তাদের প্রতি আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত 
করেন, তাদের তাযকিয়া (মানবিক ও 
নৈতিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন) করেন, 
তাদের আল কিতাৰ (কুরআন) এবং 
হিকমা শিক্ষা দান করেন ।” 
মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে মানব-সমাজের 
গোটা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের 


১. ঈমান ও তাওহীদ: অর্থাৎ মুমিনদের 


ভিত্তি হলো এই তিনটি | সুতরাং ইসলামি 


ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ । 


অর্থনীতির মূল ভিত্তিও এই ৩টি । 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
০৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থার 


ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ 

ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমৃহই এর 

মূলনীতি । সেগুলো হলো: 

১. অর্থ-সম্পদের মূল মালিক ও 
যোগানদাতা এই পৃথিবী এবং 
মহাবিশ্বের অুষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক 
মহান আল্লাহ । 

২. মানুষ সম্পদের মূল মালিক নয়, 
আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা 
ভোক্তা মাত্র । সুতরাং সে সম্পদের 
উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ 
ব্যবহার করবে সম্পদের মুল মালিক 
আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক । 

৩. মানুষের আর্থ সামাজিক বিষয়াদি তার 
বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে 
একীভূত ও অবিভাজ্য ৷ সুতরাং তার 
আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও 
ইতিবাচক নির্দেশনার ভিত্তি হবে 
নীতিবাচক তথা তার বিশ্বাস, আদর্শ 
এবং শরীয়া তথা কুরআন, সুনাহ, 
যুক্তি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা । 

৪. ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি 
হলো, জাতি ধর্ম, ভাষা-বর্ণ এবং কুল- 
গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের 
কল্যাণ সাধন বা মানব কল্যাণ । 

৫. ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হলো আদল তথা ইনসাফ, সুবিচার ও 
ভারসম্যপূর্ণতা (950০9 ৪7৫ 
139181706) | 

৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হলো সংঘাত নয়, বরং পারস্পারিক 
সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও 
কল্যাণকামিতা (ইহসান) । 

৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যুলুম ও 

নিবর্তনমূলক সকল পন্থা ও প্রক্রিয়া 

নিষিদ্ধ 


অর্থব্যবস্থা 
উপার্জন ও উন্নয়নমুখী | 

৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদের 

কৃপণতা, অলস পুঞ্ভীভূীতকরণ এবং 

অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় নিষিদ্ধ । 

১০.ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের 
অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয় 
নিষিদ্ধ । 

১১. ইসলামি অর্থনীতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে 
মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয় । 


উৎপাদন, 


১৩.ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের মৌলিক 
প্রয়োজন পুরণের নির্দেশনা সম্বলিত 
সার্বজনীন জনহিতৈষী ব্যবস্থা । 
১৪.অর্থ হবে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে 
মানুষ ও মানবতার মুক্তির হাতিয়ার । 
১৫.ব্যক্তি মালিকানার অধিকার | পুরুষ 
রী প্রত্যেকেই বৈধ পন্থায় অর্জিত 
নিজ সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজে । 
বৈধ পন্থায় স্বাধীনভাবে এর 


০ ৩ ঠ6 ৩2 9 0 ৯ 
196:55005 তে ও ৩ 

০8%৪৩৮০৫44১ %056352 
“আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে তোমাদের 
একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন, সেটার জন্যে তোমরা 
লালসা করো না । পুরুষ যা উপার্জন করে 
তা তার প্রাপ্য অংশ । নারী যা অর্জন করে 


বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যহারের 
অধিকার তার জন্যে সংরক্ষিত | 


তা তার প্রাপ্য অংশ । আল্লাহর কাছে তার 
অনুগ্রহ অের্থ-সম্পদ, সহায়-সম্বল) প্রার্থনা 


১৬.যাকাত: অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের 
অধিকার হিসেবে ধনীদের নগদ ও 
বিনিয়োগকৃত অর্থ, ফল ফসল, এবং 
গবাদি পশুসহ সর্বপ্রকার বর্ধনশীল 
সম্পদের যাকাত প্রদান করা 
বাধ্যতামূলক | 

১৭.সুদ ও সুদী কারাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

১৮.উত্তরাধিকার বিধান: শরীয়া নির্ধারিত 
রে আত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার 
বন্টন বাধ্যতামূলক । 

১৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য 
হলো, মাকাসিদে শরীয়া বা ইসলামি 


শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন ] 
২০.ইসলামি অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য 
হলো, বিশ্বাসী হিসেবে য় সুন্দর, 


স্বচ্ছন্দ ও সৌহাদ্যপূর্ণ জীবন যাপনের 
মাধ্যমে আখিরাতের সাফল্য অর্জন | 
ইসলামি অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নীতিমালা 
ংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে আল-কুরআনের 
কয়েকটি আয়াত এখানে উন্নেখ করা 
হলো: 
হুর 58 ৫১9 ৮42০০895৬১৩ ৩৬ £ 
6.2/6555886)+5865 
“মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর ভাপ্ডারের 
চাবিকাঠির মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর । 
তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার জীবিকায় 
(অর্থ-সম্পদে) প্রশস্ততা দান করেন, আর 
যাকে ইচ্ছা সীমিত দিয়ে থাকেন | তিনি 
সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।২ 
805০%৭06 ৫৫ ৫৩5%5 
আল্লাহ সেই মহানুভবৰ সত্ত্বা যিনি 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের 
জন্যে সৃষ্টি করেছেন ।” 

৬০2৩৬ ৫৫ পঠিত 5 
“€হে মানুষ!) আমরা পৃথিবীতে তোমাদের 
কর্তৃতু দান করেছি এবং সেখানেই রেখে 
দিয়ো তোমাদের জীবনের উপকরণ 


১২.ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকারের 


স্বীকৃতি 


মার্চ ১৬ 


(অর্থাৎ পৃথিবীর বুকেই তোমরা জীবিকা 
সন্ধান সংগ্রহ করো) 1” 


করো । নিশ্যয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
জ্ঞানী 1 
ও507920৬2%182 
“এবং তাদের (বিভ্তবানদের) অর্থ-সম্পদে 
অধিকার রয়েছে সাহাষ্যপ্রা্থী এবং 
বঞ্চিতদের ।% 
5529)5488 এ ৩১৩৭৮ ৬ঞ রও 
৫৩০] ৬ 25 5 এ 2 ১৯8 5 


465৮26125৮2 


উ.৮39%89142584% 

“আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তার 
রাসূলকে যা (যে সম্পদ) দিয়েছেন তা 
আল্লাহর, আল্লাহর রাসুলের, রাসুলের 
স্বজনদের, এতিমদের, অভাবীদের এবং 
পথচারীদের জন্যে । এর উদ্দেশ্য হলো, 
অর্থ-সম্পদ যেনো কেবল তোমাদের 
মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না 
হয় ।' 


৪: 6০50) ১26615 
“তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট 
মেয়াদের জন্যে লেনদেনের (খণ দেয়া 
নেয়ার) ফায়সালা করবে, তখন তা 
লিখিতভাবে করবে 1৮ 
ও পের 65 ০৮৭ এ পক উর্টা 25 

ট্রি রানের 
“তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে 
তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং 
তোমাদের একজনকে আরেকজনের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । উদ্দেশ্য হলো, তিনি 
তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে 
তোমাদের পরীক্ষা করবেন ৷” 


০৫৫ 8 ঞপগত পর্ট 


55881 55১ ০ চে এ॥ 29)2205ঞ 


সত 


933 
“ওদের জিজ্ঞেস করো, কে হারাম করলো 
আল্লাহর সেই সব সৌন্দর্যকে, যা তিনি 
তার বান্দাদের জন্যে উৎপন্ন করেছেন 
এবং উত্তম জীবনোপকরণসমূহকে ?১ 


_7.7.7হ7হ7.হ.হ. আত্তার্জহীদ ২০ 
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৩65 ৩১৮৩ ৩১5 ৫৯ 5 ৬৩১৩৩ ৩) 


৫ টি 


49152552৩8 258৫৫58 


হানি 
৪%%০2-০ 
“তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও 
ভালো । আর যদি গোপনে দরিদ্রদের 
দাও, তবে তা অধিকতর ভালো | এমনটি 
করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া 
হবে । তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে 
5 [2 
৩5 25512 9৮5 গঞ্া) এও ও 
00885050056 
$410385575801955 
“এই সাদাকা (যাকাত) নির্দিষ্ট করে দেয়া 
হলো ফকিরদের জন্যে, মিসকিনদের 
জন্যে, সাদাকা আদায়-বন্টন বিভাগের 
কর্মচারীদের জন্যে, তাদের জন্যে 
(ইসলামের পক্ষে) যাদের মন আকৃষ্ট করা 
উদ্দেশ্য হবে, দাস মুক্তির জন্যে, খণে 
নিমজ্জিতদের সাহায্যের জন্যে, আল্লাহর 
পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্যে । 
এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত 
একটি ফরয 1১২ 
29৫ 55 ৩৪৯০। 0216 00515 8&5 ৬১9 55 
8৬002 চি ০১১৫ /9128 
“আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং 
অভাবী ও পথিকদের দাও তাদের প্রাপ্য । 
কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করো 
না। কারণ অপব্যয়কারীরা শয়তানের 
ভাই (৮৩ 
08 282 :5 35৮6) ভু 
8 ৫8৯৮৩০১08৮5 
“হে আদম সন্তান! সালাত আদায়কালে 
তোমাদের উত্তম পবিত্র পোশাক পরে 
সৌন্দর্য গ্রহণ করো । আর আহার করো, 
পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। 
আল্লাহ্‌ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন 
না 


মার্চ ১৬ 


প্লু৫ 8৫5 


4 5% 25 45০89 $518 ০৪৪ 


উত্তম পবিত্র । তোমরা তাই খাও ভোগ 
করো । তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করো না”? 


!চলবে। 


১95 0) পুর্ণ গ2৮ ০৮. 


৪০) ৫5৩ এ৩৫ এক £ 
90০০6 ৩৮৩ 
তুমি (কার্পণ্য করে) নিজের হাতকে 

গা বেঁধে রেখো না, আবার (উজাড় 
করে খরচ করে ফেলার জন্যে) তা সম্পূর্ণ 
প্রসারিত করেও দিও না। এমনটি করলে 
তিরস্কৃত,হবে এবং খালি হাতে বসে 
পড়বে ॥ 


৮৪৫৩৫ 


৩১৫৫৩৪92৮৬2 5৮35158416)0505 ৯ আল-কুরআন, সরা আাল-বাকারা, ২:২৭১ 
০৫৫ ১ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬০ 

ৃঁ ও আল-কুরআন, র আল-ইসরা, 

(আল্লাহর প্রিয় লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো:)  ১৭:২৬-২৭ রি 


তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় ১৪ আল-কুরআন, সুরা জাল-আ রাফ, ৭:৩১ 
করে না, আবার কার্পণ্যও করে না; বরং ১৫ আল-কুরআন, সরা জাল-ইসরা, ১৭:২৯ 
উভয় চরম পন্থার মাঝখানে তারা মধ্যপন্থা ১৬ আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, 
অবলম্বন করে ।”*১ 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
(বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । অতএব উক্ত তারিখে ইসলামি সম্মেলন, দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কতৃপক্ষ 


__ললললু। আত্তার্তহীদ ২১ 
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কেমন পোশাক চাই 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


ধর্ম, ভাষা, লোকাচার_সব 
কিছুর সমন্বয়ে আমাদের 
স্বতন্ন সাঞ্কৃতিক পরিচয় 


পোশাক মানব সভ্যতার প্রতীক । 
পোশাকের দ্বারা মানুষের রুচিবোধ ফুটে 
ওঠে । পোশাক দ্বারা মানুষ সম্মানিত হয় 


একটি সুসংহত ও 


সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করতে পারব 


ওপর নির্ভর | এক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো 


বিধান । সুস্থ রুচিশীল যারা তারাও 


বিধি-নিষেধ নেই । তাই আমরা অনেকে 


অবশ্যই এই মতকে সমর্থন দেবেন। 


পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ যাবতীয় ইবাদত- 


আবার পোশাক দ্বারাই মানুষ অসম্মানিত 


বন্দেগি করতে সচেষ্ট হলেও ইসলামি 


হয়। তাই পোশাকের গুরুত্ব মানব 
সভ্যতায় অপরিসীম । মুসলমান যে কোনো 
পোশাক পরিধান করতে পারেন না। 
পোশাকের ক্ষেত্রেও তাকে কিছু বিধি- 
নিষেধ মেনে চলতে হয় । আশ্চর্যের বিষয় 
হলো আমাদের অনেকে তো জানেই না 
যে, পোশাকের ক্ষেত্রে আবার বিধি-বিধান 
থাকতে পারে । তাছাড়া একবিংশ শতাব্দির 


আধুনিকতার ছোয়া প্রায় সর্বত্রই লেগেছে। 
তাই_ তো বর্তমানে উঠতি বয়সের 


লেবাসের প্রতি গুরুত্ব দিতে পারি না। 


নারীর আকর্ষণীয় দেহ অন্য পুরুষের 
সামনে প্রদর্শন করার কী এমন প্রয়োজন? 
কিন্তু রূঢ় সত্য হলো, আমাদের সমাজের 


পোশাক-পরিচ্ছদের একটি বড় প্রভাব 
মানুষের স্বভাব-চরিত্রের ওপর পড়ে । কিছু 
পোশাক অন্তরে অহংকার ও আত্মগরিমা 


নারীদের রুচি এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে 
যে, পাশাপাশি একজন পুরুষ আর নারীর 
মধ্যে পুরুষকে দেখা যায়, মাথা থেকে পা 


সৃষ্টি করে, আবার কিছু বিনয় ও নম্রতা 


পর্যন্ত পূর্ণ শরীর মোটামুটি আবৃত, আর 


সৃষ্টি করে । কিছু পোশাক মানুষকে ভালো 


নারী প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ । 


কাজে উদ্বুদ্ধ করে, আবার কিছু মানুষকে 
মন্দ কাজে আকর্ষণ করে । তাই নির্বিচারে 


দেখে বুঝার উপায় নেই, কে পুরুষ আর 
কে নারী । ইসলাম বলে, পোশাক এমন 


যে কোনো পোশাক পরিধান করা উচিত 


হতে হবে যাতে তার সতর ঢেকে যায় । 


নয় । ইসলামি শরীয়ত পোশাকের ক্ষেত্রে 


পুরুষের সতর হলো, নাভী থেকে হাটু 


প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট । অপরদিকে তরুণরা 
মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখে তাতে আবার 
বেণী পাকিয়ে প্রদর্শন করতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করছে । বিশেষ করে নারীরা যেভাবে উগ্র, 
অশালীন ও যৌন-আবেদনময়ী পোশাকে 
চলাফেরা করছে তাতে চেনা বড় দায় যে, 
তারা পুরুষ না নারী | বলা যায়, নারীদের 
উগ্র ও অশালীন চলাফেরাই যুবসমাজে 
সামাজিক বিপর্যয় ও নৈতিক চরিত্রের 
অবক্ষয় ঘটেছে । পোশাকের ব্যাপারে 
সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা নানা 
ভুলভ্রান্তি ও শিথিলতার শিকার । আমরা 
অনেকে মনে করি, পোশাকের বিষয়টি 
সম্পূর্ণই নিজেদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার 
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কিছু বিধি-নিষেধ দিয়েছে । নিম্মে তাতুলে পর্যন্ত । আর নারীর সতরের চারটি ভাগ 
ধরা হলো । রয়েছে । প্রথমত নারীর স্বামীর কাছে তার 

কোনো সতর নেই । স্বামী তার স্ত্রীর পুরো 
১. পোশাক পূর্ণ সতর শরীর দেখতে পারবে । স্ত্রী তার স্বামীর 


পোশাক হতে হবে এমন যাতে সতর 
আবৃত করে । যে পোশাক দ্বারা সতরই 
ঢাকা যায় না সে পোশাক মূলত কোনো 
পোশাকই নয়। আমাদের সমাজের 
মেয়েরা যেসব পোশাক পড়েন তা 
ইসলামি পোশাক তো নয়ই বরং রুচিশীল 
কোনো পোশাক বলে আখ্যায়িত করা যায় 
না। একজন নারী তার গাইরে মাহরাম 
আত্মীয়-অনাত্বীয় সবার কাছে তার পূর্ণ 
শরীর ঢেকে রাখবে- এটা শরিয়তের 


পুরো শরীর দেখতে পারবে । দ্বিতীয়ত 
একজন মুসলিম মহিলা অপর মুসলিম 
মহিলার সামনে শুধু নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত 

₹শ ঢেকে রাখবে | বাকি শরীর দেখাতে 
পারবে । তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া 
দেখানো রুচিহীনতার পরিচয় । তৃতীয়ত 
নারী তার মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের 
(যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ) সামনে পুরো শরীর 
ঢেকে রাখবে; তবে চেহারা মাথা, ঘাড়, 
হাত, পা ইত্যাদি অজপগুলো দেখানোর 


___7770) আত্তান্তহীদ ২২ 
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অনুমতি আছে । যদিও প্রয়োজন ছাড়া 


অঘটন থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় । 


দেখানো অনুচিত । চতুর্থত নারীর গাইরে 


করতে । হাদীস শরীফে এসেছে, 


অশালীন  পোশাক-আশাক যেমন 


মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের (যাদের সঙ্গে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয) 
সামনে পুরো শরীর ঢেকে রাখবে । কোনো 
অঙ্গ খোলা রাখার অনুমতি নেই । সুতরাং 
গাইরে মাহরামের সামনে এমন পোশাকই 
পরিধান করতে হবে, যে পোশাকে নারীর 
কোনো চির খোলা না থাকে। 


গ৮৪1৮৮ 4 ৮৫৫24৫12৮৫1 
55 29৬৫0 নিত 


৬৯৪৪৫।০৮2 
“হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য 
অবতীর্ণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের 
লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সৌন্দর্য দান 
করে” 


২. নারী-পুরুষ একে অন্যের 

সাদৃশ্য গ্রহণ করা উচিত নয় 

পোশাকের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বেশধারণ 

করা, পুরুষ নারীর বেশধারণ করা 

নিষিদ্ধ । কেননা এ বিষয়ে হাদীস শরীফে 

নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এক হাদীসে বর্ণিত 

হয়েছে, 

এ] 59420 পভ এ 4১0 ৩ 
(908 50401 9 ০৫৫03 505 


সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে তেমনি 
নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায় । 


৩. বিজাতির অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ 
বিজাতির অন্ধ অনুকরণও নিষিদ্ধ । হাদীস 
শরীফে আছে, 

“যে কোনো জাতির সঙ্গে সামজ্যশীল হবে 
সে তাদের গোত্রভুক্ত বলেই গণ্য হবেঃ 


আরেক হাদীসে আছে, 

৭ ১ 66 25211 
“যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে হাশর 
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সুতরাং কোনো বিজাতির অনুসরণ উচিত 
নয় । বরং সব ক্ষেত্রেই আমাদের স্বকীয়তা 
বজায় রাখা উচিত । আমাদের সমাজে 
নারীরা সাধারণত যখন যে ফ্যাশন বের 
হয় নির্বিচারে তার অনুকরণ শুরু করে 
দেয় । আর এ ক্ষেত্রে অমুসলিম ও ফাসেক 
লোকদের রীতি-নীতিই বেশি অনুকরণীয় 
হতে দেখা যায় । আজকাল পাশ্চাত্যের যে 
বেশভুষা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে তা 
তো কোনো পোশাক হিসেবেই গণ্য হয় 
না। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন কোনো 


রাসুল (সা.) অভিসম্পাত করেন ওই সব 


ব্যক্তির পক্ষে তো দূরের কথা সাধারণ 


নারীদের ওপর যারা পুরুষের বেশধারণ 
করেন এবং ওই সব পুরুষের ওপর যারা 
নারীদের বেশধারণ করেন 1” 


সুতরাং নারীর জন্য পুরুষের পোশাক 
পরিধান করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি 
পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরিধান 
করাও জায়েয নয় । দুঃখের বিষয় হলো, 
আমাদের সমাজের নারীরা যেমন পুরুষের 
পোশাক পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে 


শালীনতাবোধসম্পনন কোনো ব্যক্তির 
পক্ষেও এ ধরনের কোনো পোশাক গ্রহণ 
করা সমীচিন নয় । 


৪. রা 
স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সামর্জস্যপু 
পোশাক হওয়া উচিত নারী-পুরুষের 
আপন স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী । নারীকে 
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন কোমল ও বসা 


রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 
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“তোমরা রেশমের পোশাক পরিধান করো 
না। যে দুনিয়াতে রেশমের পোশাকের 
পরিধান করবে সে আখেরাতে তা থেকে 
বঞ্চিত হবে 1” 

অনুরূপ নারীর জন্য যে কোনো কালার 
ব্যবহারের অনুমতি থাকলেও পুরুষের 
জন্য তা নেই; বরং কিছু কিছু কালার 
পুরুষের জন্য ব্যবহার করা অপছন্দনীয় । 


৫. অহংকার প্রদর্শনের 

মানসিকতা পরিহারযোগ্য 

অহংকার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পোশাক 
পরিধান করা উচিত নয়। জাহিলি যুগে 
লোকেরা অহংকার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে 
পোশাকের নিম্মাংশ মাটিতে ফেলে টেনে 
টেনে চলত । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
অহংকারবশত টাখনু গিরার নিচে কাপড় 
পরিধান করতে নিষেধ করেছেন । হাদীস 
শরীফে এসেছে, “৭ শ্রেণির লোকদের 
প্রতি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন 
রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না । একশ্রেণী 
হলো যারা টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান 
করে । আরেক হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি 
অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে 
চলে আল্লাহ তায়ালা তার দিকে রহমতের 
দৃষ্টিতে তাকাবেন না ।”* 


৬. পোশাক চাই পরিপাটি 

পোশাক থাকা চাই পরিপাটি । একবার 

রাসুলে করীম (সা.) মসজিদে নববীতে 
বসা ছিলেন। এক সাহাবী রাসুলের 


থাকেন, তেমনি পুরুষরাও বিভিন্নভাবে 
নারীর রূপ ধারণ করে গর্ববোধ করেন । 
নারীদের পরনে আজ শোভা পায় পুরুষের 
ন্যায় জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট । আবার 
ছেলেরা নারীদের বেশভূশা ধারণ করে 
মাথায় লম্বা লম্বা চুল রেখে মেয়ে সেজে 
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় । মেয়েদের 
অশালীন পোশাক আজ পুরুষের মধ্যে 
চরম যৌন উম্মাদনা সৃষ্টি করছে। এতে 
সমাজে ঘটছে যিনা, ব্যভিচারের ন্যায় 
জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড । অথচ 
এইসব বোনদের জানা উচিত, শালীন 
পোশাক পরিধান করে পথচললে অনেক 


মার্চ ১৬ 


কমনীয় স্বভাব দিয়ে । তাদের কর্মক্ষেত্র 
হলো ঘর। যেখানে রোদ-বৃষ্টির ঝড়- 
ঝাপটা নেই । তাই তার পোশাকও হওয়া 
উচিত তার স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে | 


দরবারে এলেন । তার চুল ও দাড়িগুলো 
ছিল উশকো-খুশকো, এলোমেলো । রাসুল 
(সা.) তাকে হাতের ইশারায় পরিপাটি 
হয়ে আসতে বললেন। সে গেল। 


পক্ষান্তরে পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি হলো 


চুলগুলো চিরনি করে এলো । রাসুল (সো.) 


কঠিন । তার কর্মক্ষেত্র হলো বাহিরের রুক্ষ 
পরিবেশ ৷ রোদ-বৃষ্টির শত ঝড়-ঝাপটা 
সামাল দেয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা 
দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা । তাই তার 
পোশাকও হওয়া উচিত তার স্বভাব- 
প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে । এ জন্যই 


বললেন, 
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00655 ঠর্ও 
“কোনো ব্যক্তির চুলগুলোকে উশকো- 


পুরুষকে নিষেধ করা হয়েছে রেশমের 
পোশাক পরিধান করতে, স্বর্ণ ব্যবহার 


ধারণ করে আসার চেয়ে বর্তমান অবস্থা 


কি উত্তম নয়?" 
তত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


৬. পোশাকের ক্ষেত্রে 
অপচয় মারাত্মক ব্যাধি 
পোশাকের ক্ষেত্রে ইসরাফ বা অপচয় করা 
উচিত নয় । বিলাসিতা বা শখের বসে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশীক, বা 
সীমাতিরিক্ত মুল্যবান পোশাক ক্রয় করা 
ঠিক নয় । আমাদের সমাজের নারীরা এত 
পরিমাণ পোশাকের অপচয় করে যা 
রীতিমত 1 কোথাও আসা 
যাওয়ার জন্য মূল্যবান পোশাক 
সংরক্ষিত থাকা দৃষণীয় নয়। তবে 
রক্ষিত পোশাক এত বেশি থাকা উচিত 
নয় যে, যা অপচয়ের মধ্যে পড়ে যায়। 
আবার একবার কৃপণতাও উচিত নয়।, 
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হযরত আবুল আহওয়াস (রাি.) তার 
বাবা থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
এলাম । তখন আমার পরনে ছিল অত্যন্ত 

র পোশাক । তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আল্লাহ 
তায়ালা কোনো নেয়ামত দান করেননি? 


আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরাম 


এতে সকলের প্রতি ছীনি দাওয়াত রহিল । 


» মাওলানা শাহ আনোয়ার হোছাইন সাহেব, নওনী 
৮ মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম সাহেব, গকা 

৯ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আল-মোবারক সাহেব, ফেনী। 
» মাওলানা মুফতি শহিদুল্লাহ সাহেব, গাজীপুর 


৯ মাওলানা ওবাইদুন্নাহ হামযাহ সাহেব, পটিয়া 
* মাওলানা আখতার হোসাইন সাহেব, পটিয়া 


আমি বললাম, জি, দিয়েছেন । আমার 


দেহের রঙ দেখা না গেলেও তা এত 


রয়েছে উট, গোড়া, গরু, ছাগল, ঘোড়া, 
গোলাম ইত্যাদি । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, তাহলে তোমার উচিত, আল্লাহর 
নেয়ামতের নিদর্শন যেন তোমার ওপর 
প্রকাশ পায় ।”” 

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) বোঝাতে চাইলেন, 
যে সামর্থ্য থাকা সত্তেও নিম্মমানের কাপড় 
পরিধান করা উচিত নয়। মোটকথা 
অতিঅপচয় ও অতিকৃপণতা কোনোটাই 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


৮. পোশাক হবে টিলেঢালা 

নারীদের পোশাক হবে ঢিলেঢালা । 
করার অনুমতি নেই । হাদীস শরীফে 
এসেছে, “দুনিয়ায় অনেক পোশাক 
পরিহিতা আছেন যারা আখেরাতের 
বস্ত্রহীনা বলে গণ্য হবে ।* (বুখারী শরীফা 
বিশিষ্ট তাবেয়ী হিশাম ইবনে ওরয়া বলেন, 
আমার আম্মা আসমা বিনতে আবু বকর 
সিদ্দিক (রাযি.)-কে মার্ভ অঞ্চলের 
মূল্যবান কাপড় হাদিয়া দেওয়া হলো । মা 
তখন অন্ধ ছিলেন । কাপড়ে হাত দিয়ে 
স্পর্শ করে বললেন, উফ! কাপড়গুলো 
ফেরত পাঠিয়ে দাও। আমি বললাম, 


আম্মা কাপড়গুলো তো পাতলা নয় যে, 
দেহের রঙ দেখা যায়। মা বললেন, 


কামনা করছি। 


ব্যবস্থাপনায়ঃ ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদ, 


মোলায়েম যে, পরলে দেহের আকৃতি 
কেমন তা প্রকাশ হয়ে যাবে । 


* আল-কুরআন, সরা আল-আ। রাফ, ৭:২৬ 
২ আল-বুখারী, পিডিবি দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্ি.), খ. ৭, পৃ. ১৫৯, 
হাদীস: ৫৮৮৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১ 

* আল-বুখারী,  প্রাওক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৯, 

হাদীস: ৬১৬৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ১৪৯, 

হাদীস: ৫৮৩০ 

৬ (কে) আল-বুখারী, গ্রাঁজ্, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 

হাদীস: ৫৭৮৮; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৫২, 

হাদীস: ৪৫ (২০৮৫) 

+ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. 
৯৪৯, হাদীস: ৭ 

”. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৫১, হাদীস: ৪০৬৩ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ 

তসলিম বাদ, আগামী ১৪ ও ১৫ মার্চ'১৬ ইং, 
রোজ ৪ সোমবার ও মঙ্গলবার বিকাল ৩ ঘটিকা 
হইতে ইসলামী মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। 
উক্ত মহা সম্মেলনে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে 


মাওলানা লনা রানা 
বাস্তবায়ন পরিষদ, পটিয়া । 
০১৮১৭-২০২৭১৩ 
জমিরিয়া মাদ্রাসা রোড, 
পটিয়া, চট্টথ্বাম। 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


পেনশন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার 
বেতনের শতকরা দশটাকা বাধ্যতামূলক 
কেটে রাখে (৮) চাকরি শেষে সুদসহ 
এই টাকা ফেরৎ দেবে । এই সুদ গ্রহণ 
হালাল হবে কী? দলীল সহকারে জানালে 


খুশি হব । 


সৈয়দ কামাল মোস্তফা 

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 
শরয়ী সমাধান: সরকারি 
চাকুরীজীবীদেরকে অবসর প্রদানকালে 
লব্ববৃত্তি বা প্রোভিডেন্ট ফান্ডের 


(0709৬100101 ৮৪0) যেই টাকা প্রদান 
করা হয় গভর্নমেন্ট যদিও তাকে সুদ বলে 
গণ্য করে । কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা 
একটি সরকারি পারিতোষিক মাত্র ৷ কারণ 
সুদ বলা হয়, নিজ মালিকানাধীন এক 
ধরনের মুদ্রা বা টাকা-পয়সার পারস্পরিক 
বিনিময়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত নেওয়া আর 
এক রকমের মাপ-ঝোপ জাতীয় দ্রব্যাদির 
পারস্পরিক লেন-দেনের মধ্যে অতিরিক্ত 
নেওয়াকে । আর বেতন হাতে পাওয়ার 
পূর্বে যেহেতু সে তার মালিকই নয়; তাই 
লব্ববৃত্তি সুদে গণ্য হবে না, বরং 
পারিতোষিক ও পুরক্কারেই গণ্য হবে । 
সুতরাং প্রোভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নেওয়া 


শরয়ী সমাধান: মহিলারা অযু করার পর 
ছেলে-মেয়েকে দুধ পান করালে অথবা দুধ 
বের হলে অযু ভেঙে যাবে না। কেননা 
অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে নাপাক 
জিনিস বের হওয়া । আর মহিলাদের দুধ 
হল পবিত্র। তাই এর দ্বারা অযু ভঙ্গ 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । 

দুররুল মুখতার: ১/১৩৪; দারুল উলুম 
মমুদাল্লাল): ১/১৪০; আযীযুল ফতাওয়া: ১৬২ 


মদের ব্যবসা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা জানি, শরাব বা মদের 
ব্যবসা না জায়েয । আমদের গ্রামে অনেক 
লোক কীকড়া ও হাঙ্গর মাছের ব্যবসা করে 
জীবন যাপন করে । কিছু আলেম বলেন, 
এ ব্যবসাটি জায়েয । এখন আমার প্রশ্ন 
হল, প্রাকৃতিকভাবে উভয়টি অবৈধ হওয়া 
সত্বেও ১ম না-জায়ে আর 
দ্বিতীয় ব্যবসাটি বৈধ কেন? বিস্তারিত 
জানতে চাই । 


নুরুল আলম 

চরফ্যাশন, ভোলা 
শরয়ী সমাধান: হাঙ্গর বা কীকড়াকে 
মদের সঙ্গে তুলনা করা কোনো মতে 
সমীচীন নয়। কেননা মদকে কুরআন 
এবং এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম । 
পক্ষান্তরে হাঙ্গর ও কীকড়ার বেলায় তা 
নেই । বরং কোনো কোনো ইমামের মতে 


ও তা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
জায়েয । 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/১০; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৬১৪৯ 


দুধ পান করানো প্রসঙ্গ 

সমস্যা: মহিলারা অযু করার পর শিশু- 
সন্তানকে দুধ পান করালে অযু ভেঙে যাবে 
কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী সমাধান 
জানতে চাই । 


আবু বকর সিদ্দীক 
কাশিমপুর, ঢাকা 


রে 


তা হালাল | এক্ষেত্রে মূল বিষয়টা হচ্ছে, 
যে সমস্ত জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া 


জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃং বর্তমান সমাজের মধ্যে 


জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মায়াবড়ি খাওয়া নিত্য- 

নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে । এখন 

আমার প্রশ্ন হল: 

১. এক ব্যক্তি খুব অসহায়, সাংসারিক 
জীবন-যাপন করার কোনো মাধ্যম 
নেই। তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ 

গ 

২. এক ব্যক্তি অত্যন্ত গরীব আর 
বিবাহের পর তার পা নষ্ট হয়ে গেছে। 
সে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কিনা? 

৩. এক ব্যক্তির পাচ-ছয়জন সন্তান 
হয়েছে । দেড় বছর পর-পর তার 
সন্তান হয় । তার স্ত্রীকে মেয়াদি বড়ি 
খাওয়ানো যাবে কিনা? কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ 


থাকব । 
মুহাম্মদ আবদুল খালেক 
রামু, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: পিতা-মাতার জন্য ছেলে- 
সন্তান আন্লাহপ্রদত্ত সম্পদ । সবার 
রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা । 
নির্বিশেষে সকলের রিঘিকের দায়িত্ব 
রে গ্রহণ করেন | পিতা-মাতা সন্তানের 

জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম মাত্র । তাই 
দারিদ্্যের কারণে জীবিকা ও সংস্থানের 
ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা না 
জায়েয ও হারাম । এই মর্মে আল্লাহ পাক 


সম্ভব, তার বেঁচা-কেনাও বৈধ । আর যে 


ইরশাদ করেন, “দারিদ্বের কারণে তোমরা 


সমস্ত জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার 


সন্তানদের হত্যা করো না। কারণ আমি 


সুযোগ নেই, তার বেঁচা-কেনাও অবৈধ । 


তোমাদের এবং তাদের রিযিক দান 


এই মূল নীতির আলোকে কীকড়া ইত্যাদি 
হারাম হওয়া সত্তেও এর ব্যবসা বৈধ । 


করি । হ্যা, যদি মহিলা অতি দুর্বল হয়ে 
পড়ে, যোদ্ধারা গর্ভধারণও কষ্ট হয় বা তার 


পক্ষান্তরে মদ খাওয়া ও এর ব্যবসা করা 

হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদিস 

থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে । বিধায় মদ 
খাওয়া ও এর ব্যবসা করা হারাম । 

আবু দাউদ: ২/৪৯৩; দুররুল মুখতার: 

৪/১৩৮, 8/১১১; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২১২; 

বেহেশতী জেওর: ১/১০৩ 


স্বাস্থ্য মারাত্মক অবনতি ঘটে অথবা জীবন 
ধ্বংসের সম্মুখীন হয়; তখন কোনো 
মুসলিম ধার্মিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
পরামর্শক্রমে কিছুকালের জন্য মেয়াদী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে 


পারে । 
॥ তাত্তার্তহাদ ২৫ 


ফা।তা।ও ।য়া 


কুরআন মজীদ: ৮/১৪৯; মিশকাত শরীফ: 
২/২৬৭; ফতওয়ায়ে রহীমিয়া: ২৩৩ 


ভোট প্রসঙ্গ 
সমস্যা: ক. ভোট কী? ইসলামে ভোটের 
বিধান আছে কিনা? নাকি এটি কেবল 
একটি গণতন্ত্র প্রবর্তিত বিধান? কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই | 
খ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোট কাকে দেওয়া 
উচিত? যদি উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট না 
দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তার প্রতি কোনো ধরা আছে কিনা? 
বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব । 
এহসানুল করীম 
বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে 
জাতীয় নীতি-নির্ধারণ কিংবা জাতীয় আইন 
পাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভোট একটি 
অতীব গুরুতৃপূর্ণ মাধ্যম । এ ভোটের 
মাধ্যমেই আপনি সাক্ষ্য দেবেন, পরিষদ 
কিংবা সংসদ জাতীয় নীতি-নির্ধারণে কোন 
নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করবে (2) । 
তথা আইন পাশের সময় কুরআন- 
সুন্নাহভিত্তিক করা হবে নাকি ইসলাম 


সমস্যা: আমাদের মহল্লায় অনেকে জুমার 
দ্বিতীয় আযানের পর মুনাজাত করে 
থাকেন । এটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? 
দলীলসহ জানালে উপকৃত হব । 


রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: জুমার দ্বিতীয় আযানের 
মৌখিক জওয়াব ও এর পরে দুআ পড়া 
মাকরূহ । আর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা 
বিদআত ও না-জায়েয । তবে যদি কেউ 
দ্বিতীয় আযানের জওয়াব ও পরবর্তী দুআ 
মৌখিকভাবে না পড়ে মনে মনে পড়ে 

নেয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই । 
রাদ্দুল মুহতার: ১/৭৬৮; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৭৬৯; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 6/১৭৬; 
ফতওয়ায়ে এমদাদুল আহকাম: ১/৩৩৯; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২/৫৮ 


সুন্নাতী জামা প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ নিছফে সাক বিশিষ্ট 
শেগাফওয়ালা (চিরা) কোর্তা দ্বারা জামার 


প্রকৃত সুনাত আদায় হবে কিনা? এবং 
হুযুরে আকরাম (সা.) অথবা কোনো 
সাহাবায়ে. কেরাম. (ো.) থেকে 
শেগাফবিশিষ্ট পাঞ্জাবী পরিধান করার 
প্রমাণ আছে কিনা? এব্যাপারে শরীয়তের 


পরিপন্থী । এতে ভোটের মাধ্যমে যেহেতু 
সংসদ বা পরিষদের সদস্য কিংবা 
প্রতিনিধি বানানো হয়, সেহেতু এ ব্যাপারে 
ভোট না দিয়ে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা 
যেমন হারাম, তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াও হারাম । এক্ষেত্রে ভোটকে শুধু 
একটি দলীয় জয়-পরাজয় বা দুনিয়ার 


সঠিক তথ্য কী? জানালে আনন্দিত হব । 
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: হাদিস শরীফ দ্বারা 

প্রমাণিত হয়, রাসূল (সা.) এর জামা 

নিসফে সাক ছিল। সেই কোর্তা গোল 

শিগাফবদ্ধ ছিল কিনা তার কোনো 


খেল-তামাশা মনে করা চরম ভুল । তাই 
কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভালো, সৎ ও 


পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায় না । তাই গোল 
হলে সুন্নাত আদায় হবে নতুবা হবে না, 


খোদাভীর লোককে প্রার্থী দেওয়া হলে 


তা বাড়াবাড়ি । লেবাস-পোষাকের এরকম 


তাকে ভোট না দিয়ে বিরত থাকা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, না-জায়েয ও 
পুরো জাতির ওপর জুলুম করার সমতুল্য । 
কিন্তু কোনো নির্বাচনী এলাকায় যদি সৎ, 
যোগ্য ও দীনদার লোক প্রার্থী না হয়, 
তারপরও সেখানে ভোট দেয়া থেকে 
বিরত না থাকা চাই। বরং 
তুলনামূলকভাবে যিনি ভালো তাকে ভোট 

দেওয়া প্রয়োজন । 
সুরা আন-নুর: ৪; সুরা আল-বাকারা; ২৮৩; 
সুরা আল-আনআম: ১৯; সুরা আল-মায়িদাঃ 
১০৬; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩০০ 


পর দুআ প্রসঙ্গ 
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বাড়াবাড়ি শরীয়ত-সম্মত নয়। কারণ 
লেবাসের কোনো কাটিংকে শরীয়ত 
এধরণের গুরুত্ দেয়নি । 
মিশকাত: ২/৩৭৪; কিফায়াতুল মুফতী: ৯/১৪৬; 
যাদুল মাআদ: ৩/১৪১; বেহেশতি যেওর: ৮/৬১ 


ছাগলের বাচ্চা কুকুরের মতো 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে এক বাড়িতে 
কুকুর ও ছাগলের পারস্পরিক মিলনে 
ছাগল থেকে একটি বাচ্চা জন্ম হয়েছে । 
পরে দেখা গেল, বাচ্চাটির মাথা কুকুরের 
মতো আর বাকী অংশ ছাগলের ন্যায় । 
কথা হল, এটির গোশত খাওয়া বৈধ হবে 


কিনা? 
আবু বকর সিদ্দীক 
শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী 
যদি ছাগলের বাচ্চাটা কুকুরের মতো 
চিৎকার করে তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে 
খাওয়া অবৈধ । যদি চিৎকার ছাগলের 
ন্যায় হয় সেই সময় খাওয়া জায়েয হবে । 
তার চিৎকার যদি ছাগল ও কুকুর উভয়ের 
মতো হয় তবে তার সামনে পানি রাখা 
যাবে । যদি জিহ্বা দিয়ে পান করে খাওয়া 
জায়েয হবে না। কেননা এটি কুকুরের 
স্বভাব । আর যদি মুখ দিয়ে পান করে 
খাওয়া বৈধ । কারণ এটি ছাগলের স্বভাব | 
যদি মুখ ও জিহ্বা উভয়ের দ্বারাই পান 
করে তবে সে অবস্থায় তার সামনে ভূষি ও 
গোশত রাখা যাবে | যদি গোশত খেয়ে 
ফেলে তবে খাওয়া জায়েয হবে না । আর 
যদি ভূষি খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া 
জায়েয | ওই বাচ্চাটি যদি ভূষি ও গোশত 
উভয়টি খেয়ে ফেলে তবে সে অস্থায় 
বাচ্চাটি যবেহ করা যাবে । যতি আঁতুড়ি 
বড় হয় খাওয়া জায়েয হবে না । আর যদি 
আঁতুড়ি ছোট হয় খাওয়া জায়েয হবে । 
ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/২৯০; 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/১৬০; 
ফতওয়ায়ে রাজিয়া: ৩৩০ 


ফাসেক ইমামের পেছনে নামায 

সমস্যা: যদি কোনো মসজিদের নির্ধারিত 
ইমাম কিরআত (লাহনে জলী) ভুল পড়ে 
বা দাড়ি কাটে বা এমনভাবে তাকবীর 
পড়ে যাতে লোকদেখানো ভাব পাওয়া যায় 
(যেমন- এক আলিফের জায়গায় চার 
আলিফ), এমতাবস্থায় তার পেছনে নামায 
আদায় করার হুকুম কী? পক্ষান্তরে যদি 
কোনো বিজ্ঞ আলেমকেও ঘটনাক্রমে তার 
পেছনে নামায পড়তে হয় তাহলে তিনি কী 
একাকী নামায আদায় করবেন? দলীলসহ 


জানতে চাই । 
ওবায়দুল্লাহ 

শরয়ী সমাধান: শরীয়তের দৃষ্টিতে 
একমুষ্টির ভেতরে দাড়ি কাটা গোনাহে 
কবীরা ও জঘন্যতম অপরাধ | যারা 
এধরনের গোনাহে রত থাকে, তারা 
ফাসেক । ফাসেককে ইমাম বানানো 
মাকরূহে তাহরীমি । যে কোনো লাহনে 
জলীর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না। বরং 
অর্থের আমুল পরিবর্তন হলে নামায ভঙ্গ 
হয়ে যায় । ভুলের নমুনা পেশ করা ব্যতীত 
এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা যায় না। 
যাদের কিরআত কোনো রকমে নামায শুদ্ধ 
হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌছে, তাদের পেছনে 
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ফা।তা।ও ।য়া 


[স্থায়ী ইমাম হলে) ভালো কারী সাহেবের 
নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে । 

ফতওয়ায়ে শামিয়া: ১/৩৯৩; ফতওয়ায়ে 

হিন্দিয়া: ১/৯০; দুররুল মুখতার: 

১/৩৯৪; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮১; 

আহসানুল ফতাওয়া: ৩২৬০ 


উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ 

সমস্যা: যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর 
জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন, তখন সেক্ত্রী 
তার স্বামীর ধন-সম্পদ হতে কোনো অংশ 
পাবে কিনা? না পেলে তার কারণ কী? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: স্বামীর জীবিত অবস্থায় 
যদি স্ত্রী মারা যায়; তাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে 
কোনো সম্পত্তির অধিকারী হবে না। বরং 
স্বামী স্ত্রী হতে পাবে, যদি স্ত্রীর সম্পদ 
থাকে । কেননা সম্পত্তি উত্তরাধিকার সুত্রে 
তখন বন্টন করা হয়, যখন সম্পদের 
মালিক মারা যায় । এখানে স্বামী যেহেতু 
এখনও জীবিত আছে, তাই স্ত্রী সম্পত্তির 
অধিকার হবে না । 


সিরাজী: ৩ 


মসজিদে বিজলী বাতি দেওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: সেদিন দেখলাম, এক মসজিদকে 
চতুর্দিক থেকে বিজলী বাতি দ্বারা সজ্জিত 
করে রেখেছে । এমনভাবে সাজিয়েছে, 
যেমন বিবাহের মধ্যে করা হয় । এখন প্রশ্ন 
হল, এরকম সজ্জিত কী শরীয়তসম্মত? 
দলীল সহকারে জানালে খুশি হব । 


শরয়ী সমাধান: মসজিদকে এভাবে 
সাজানোর কোনো তথ্য আমাদের পূর্বসূরি 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন বা 
ইমামগণের যুগে নেই। তার পরবর্তী 
যুগেও তার কোনো হাদীস পাওয়া যায় 
না। উপরন্ত দীন-দুনিয়ার কোনো ফায়দা 
ছাড়া অনর্থক টাকা ব্যয় করা অপচয়েরই 
শামিল । অপব্যয়কারীকে স্বয়ং আল্লাহ 
পাক স্পষ্টভাবে শয়তানের ভাই বলে 
আখ্যায়িত করেছেন । মসজিদে এধরণের 
সাজ-সঙ্জার কারণে যেহেতু নামাযের প্রতি 
মুসল্িদের একাগ্রতার মারাত্বক ক্ষতি 
ঘটে, তাই ফিকাহবিদগণ এটিকে মাকরূহ 
বলেছেন । 
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ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ২/১৬০; রা 
ফতাওয়া: ১/৩৮৩; আদাবুল মসজিদ: ১ 


খ. খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
৩ ভিন্ন কোনো হুকুম নেই । তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলী ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 


সমস্যা: কবরস্থানে উঠা গাছপালা, ফল- 
ফুল ইত্যাদি বিক্রয় করে টাকাগুলো 
কবরস্থান মেরামত কাজে ব্যয় করতে 
পারবে কিনা? যদি কবরস্থান নির্মাণ করা 
জায়েয থাকে; তাহলে অবশিষ্ট টাকা 
মসজিদ মেরামত, দান-খায়রাত ইত্যাদি 
ভাল কাজে ব্যয় করতে পারবে কিনা? 


শরীর চর্চার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । 
রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
৫/৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৭/২৯০; 
দুররুল মুখতার: ৩৩৭১ 


সম্মিলিত মুনাজাত প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ ৫ ওয়াক্ত নামাযের পর 
সম্মিলিতভাবে ইমাম-মুক্তাদি একত্রিত হয়ে 
হাত তুলে দুআ করা এবং আকদে 


করতে পারবে । ওয়াকফিয়া কবরস্থানের 
গাছপালা বিক্রয় টাকা-পয়সা 
কবরস্থানের কল্যাণেই ব্যয় করতে হবে। 
যদি সেই কবরস্থানে এবং পার্শ্ববর্তী 
কবরস্থানেও প্রয়োজন না থাকে; তবে সেই 
টাকা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও ব্যয় করা 

যাবে । 
ফতওয়ায়ে কাজীখান: ৩৫৩৪৩; এমদাদুল 
ফতাওয়া: ২/৬০৯; ফতওয়ায়ে শামী: ৩৫৭৪; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৭/১১৫ 


খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 
মাঠ আছে। তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 
ন্ত্রপাতিও রয়েছে । ওখানে এলাকার 
ছেলে-মেয়েরা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 
করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 

ক. ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা কী 
রূপ? 

খ. মহিলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার বিধান 


কী? 
মাস্টার এনামুল করীম 

শরয়ী সমাধান: যেসব খেলা-ধুলায় ধর্মীয় 
বা শারীরিক কোনো উপকার নিহিত 
রয়েছে, একমাত্র ধর্মীয় উপকার বা 
অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত হল তাতে 
যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ 
সংযোজন না হয় । আর যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নেই; তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিষ্কার 
হারাম । 


নেকাহের পর ও খতমে বোখারীর পর 
সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ করা 
কতটুকু বৈধ? কোন জায়গায় হাত তুলতে 
হবে, আর কোন জায়গায় হাত উঠাবে না? 
এরকম শরীয়তের আলোকে একটি উসুলী 
কানুন বেঁধে দিলে সবার জন্য পরিচয় 
করতে সহজ হবে । জানালে উপকৃত হব । 
হাফেজ হেলাল উদ্দীন 


শরয়ী সমাধান: ৫ ওয়াক্ত নামায 
জামাতের সঙ্গে আদায় করার পর 
সম্মিলিতভাবে উভয় হাত তুলে দুআ করা 
জায়েয, বরং সুন্নাত ও মুস্তাহাব । অনেক 
হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত । এরূপ আকদে 
নেকাহ ও খতমে বোখারীর পর উভয় হাত 
বক্ষ পর্যন্ত তুলে দুআ করা দ্ুআর আদব ও 
মুস্তাহাব । হাকীমুল উম্মত আল্লামা 
আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন, 
“যেসব স্থানে দুআর কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ 
বা কালিমা উল্লেখ নেই, বরং কোনো 
সমস্যাদীর জন্য আল্লাহর দরবারে 
অকাতরে কান্নাকাটি করা হয়, সেই দুআর 
আদব হল দুই হাত বক্ষ পর্যন্ত তোলা 
এবং মুখ-মগ্ডলে মাসেহ করা । আর যে 
সমস্ত স্থানের জন্য হাদিসের মধ্যে কোনো 
নির্দিষ্ট দুআ বা শব্দের উল্লেখ রয়েছে, 
তাতে সেই কালিমাগুলো পাঠ করাই 
সুন্নাত ও মুস্তাহাব । সেবসব দুআতে হাত 
উঠানো মুস্তাহাব নয় । যেমন- মসজিদে 
প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় । 
এরকম পায়খানা-পেশাবের আগে ও পরে 
তি | 

এ'লাউস সুনান: 4১৬৪; মাজমুউল 

ফতাওয়া: ১/৩০১; আইনী: ৩১৮৯; 
এমদাদুল ফতাওয়া: ১/১০৭ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 
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ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.), 
বিশ্বের নন্দিত ফকীহ 


ইমাম আবু হানিফা আন-নু'মান ইবনে 
সাবিত ইবনে যৃতী হিজরী ৮০/৭০০ 
খিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন । তীর 
দাদা ছিলেন ফারিসের অধিবাসী । ৩৬ 
হিজরীতে ভিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করে মক্কার পথে দেশ 
ত্যাগ করেন। কুফায় পৌছে তিনি হযরত 
আলী (রাষি.)- এর সান্ধ্য লাভ করেন । 
এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের 
মি নেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা দ্বারা 

জীবিকা নির্বাহের ব্যাবস্থা করেন ৷ একবার 
নওরোজের সময় তিনি কিছু ফালুদা 
হযরত আলী (রাষি.)-কে উপহার দিলে 
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ কি 
জিনিস? তিনি বলেন, নওরোজের 
ফালুদা । ৪০ হিজরীতে তার এক পুত্র 
জনগ্রহণ করেন । নাম রাখেন সাবিত। 


* হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.) 
মৃত্যু: ৯৩ হিজরী, 
আশহালী (রাষি.) মৃত্যু: ৯৬ হিজরী, 

৪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইউসর আল- 
মাজানী (রাযি.) মৃত্যু: ৯৬ হিজরী, 
আনসারী (রাষি,) মৃত্যু: ৯৯ হিজরী, 

৪ হযরত আল-হারমাম ইবনে জিয়াদ 
আল-বাহিলী রোযি.) মৃত্যু: ১০২ 
হিজরী 


2৬] 


হযরত আবুত তোফায়েল আমীর 
ইবনে ওয়াছিলা আল-কিনানী (রাষি.) 
মৃত্যু: ১০২ হিজরী । _ তিনিই 
করেন 


বরকতের জন্য তীকে হযরত আলী 
(োযি.)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি শিশুর 
মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করে দেন । শিশু 
ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে । কিন্তু বেশি 


হযরত আবু হানিফা (রহ.) তীদের 
সকলের না হলেও ৭ জনের সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। এবং তিন জনের কাছে থেকে 
দরস হাসিল করেন। তিনি ছিলেন 


দিন যেতে না যেতেই তার পিতা মারা 


তাবীয়ী | 


যান। মায়ের গ্নেহে লালিত-পালিত সাবিত 


তিনি শৈশবে নিজ গৃহে শিক্ষা লাভ 


পিতার প্রাচূর্যে সুখেই দিনাতিপাত করতে 
থাকেন। তার ৪০ বছর বয়সে ৮০ 
গ্রহণ করে । জনক জননী আদর করে নাম 
রাখেন নুমান। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)। এই সময় উমাইয়া 
শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান 
মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছিলেন । 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্নর 
ছিলেন । তখন পৃথিবীতে অনেক সাহাবী 
জীবিত ছিলেন। তীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
আবদুল্লাহ ইবনে আল হারিস (রাষি.) 
মৃত্যু: ৮৫ হিজরী; 
৪ হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আস কা'আ 
(রাযি.) মৃত্যু: ৮৫ হিজরী, 
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওডফা 
(রাষি.) মৃত্যু: ৮৭ হিজরী 
মৃত্যু: ৯১ হিজরী, 


রগ 


মাচ ১৬ 


করেন। তারপর কুফায় মসজিদে আরবি 
ব্যাকরন, কবিতা সাহিত্য, তর্কশাস্্র 
ইত্যাদি শিখেন। তিনি কালাম শাল 
বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অন্যদের সাথে 
বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন । এই সময় 
খারেজিয়া শিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া, 
জাবারিয়া, মু'তাধিলা প্রভৃতি ফিরকার 


আবির্ভাব ঘটে ছিল। রাজনৈতিক দিক 
দিয়ে উমাইয়া শাসকদের অবসান ও 
আব্বাসিও শাসকদের সুচনা হয়। এমন 
এক যুগ সন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হন। 
তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার 
অধিকারী । অতি-অল্পসময়ের মধ্যে তিনি 
সমকালিন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক 
ওয়াকেফহাল হন | ১৬ বছর বয়সে তিনি 
পিতৃহারা হন। পিতা ছিলেন একজন 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী । তার মৃত্যুর পর এই 
ব্যবসার দায়িত্ব নিতে হয়, যুবক ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে। তার অসামান্য 
দক্ষতা ও নিষ্ঠায ব্যবসার পাশাপাশি তিনি 
কাপড় তৈরির এক কারখানা স্থাপন 
করেন ৷ যা কিছু দিনের মধ্যেই অনন্য হয়ে 
ওঠে । 

এ যাবৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যাস্ত ছিলেন । 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
জামানায় তার সুপ্ত প্রতিভা | 
সুযোগ এলো । একদিন কুফার প্রসিদ্ধ 
আলেম কাজী শা'বীর সঙ্গে তার দেখা 
হয় । তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় 
যাও? অমুক সওদাগরের কাছে, তিনি 
বললেন । 

তখন কাজী সাহেব বললেন, আমি জানতে 
চাচ্ছিলাম, তুমি কার কাছে পড়তে যাচ্ছ? 
তিনি বললেন, আমি তো কারো কাছেই 
পড়ি না। 

তখন কাজী সাহেব বললেন, বাছা আমি 


ইমাম আনু হমিা ভরে) বত 
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তোমার মধ্যে অসামান্য যোগ্যতা ও 
অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করছি । তুমি জ্ঞান 
আহরণ করা শুরু কর । 


১. ইমাম শা'বী (রহ.), যিনি ৫ শতাধিক 


মক্কা থেকে তিনি মদিনা যান | সেখানে 


সাহাবীকে দেখেছিলেন । দীর্ঘদিন তিনি 


তিনি হযরত ইমাম বাকের (রহ.)-এর 


কুফার কাজী ছিলেন । ১০৬ হিজরীতে 


কাজী সাহেবের কথায় বালক নু*মানের মন 
দারুনভাবে প্রভাবিত হল । মার কাছে 
এসে তিনি সব কথা বললেন । তার মা 
ছিলেন একজন বিদ্যোতৎসাহী বিদৃষী 
মহিলা । বিদ্যার্জনে পুত্রের আগ্রহ তাকে 
পুলকিত করলো । তিনি তাৎক্ষণিক পুত্রকে 
নির্দেশ দিলেন, ভালো উস্তাদ তালাশ করে 
ইলেম হাসিল করতে | আগেই তিনি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন [তাই 
ইলেমে হাদীস ও ইলেমে ফিকাহর উচ্চতর 
শিক্ষার জন্য কুফার শ্রেষ্ঠ আলিম হাম্মাদ 
(রহ.)-এর কাছে যান। ২ বছর এখানে 
তিনি ফিকাহ অধ্যয়ন করেন । এই সময় 
তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তার 
অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মেধা তাকে 
ওস্তাদের আস্থাভাজন করে দেয় । 
দু'মাসের মধ্যে হাম্মাদ রেহ.) বসরা যান । 
এই সময় তিনি প্রিয় ছাত্র আবু হানিফাকে 
তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি 
দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন 
করেন । নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি 
অগণিত আগন্তকের নানা ধরনের প্রশ্নের 
উত্তর দিতেন । এমন সব প্রশ্নের উত্তর 
তাকে দিতে হতো, যা তিনি কখনও তার 
ও্তাদের কাছে শোনেননি । ইজতিহাদ 
করে উত্তর দিতেন। এই ধরনের ৬০টি 
মাসআলার উত্তর তিনি একটি নোটের 
মধ্যে লিখে রেখেছিলেন । ওস্তাদ ফিরে 
আসলে তিনি তার কাছে সেগুলো পেশ 
করেন । হাম্মাদ (রহ.) ৪০টির উত্তর 
সঠিক এবং ২০ টির উত্তর ভুল হয়েছে 
বলে জানান । এরপর তার মৃত্যু পর্যন্ত 
তিনি ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর দরবারে 
ছাত্র হিসেবে কাটান । তার মৃত্যুর পর 
এখানেই তিনি শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন । 
ফিকাহ অধ্যয়ন এরপর তিনি হাদীস 
শিক্ষার জন্য তদানীন্তন হাদীসবেত্তাদের 
খিদমতে হাজির হন এবং শিক্ষা লাভ 
করেন। তখনও কোন প্রণিধানযোগ্য 
হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়নি । কোন একজন 
মুহাদ্দিস সকল হাদীসের হাফিয ছিলেন 
না। সুতরাং তাকে অনেক ওস্তাদের কাছে 
যেতে হয়। প্রথমে তিনি কুফায় 
অবস্থানরত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস 
শেখেন । এদের মধ্যে ছিলেন, 


মার্চ ১৬ 


তিনি ইন্তেকাল করেন । 
২. সালামা ইবনে কুহাইল, 
৩. মুহাজির ইবনে ওয়াসার, 
৪. আবু ইসহাক সাবই, 
৫. আওন ইবনে আবদুল্লাহ, 
৬. সাম্মাক ইবনে হারব, 
৭. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ, 
৮. আদি ইবনে সাবিত, 
৯. মুসা ইবনে আবু আয়িশা (রাযি.) | 
তাদের পর ইমাম আবু হানিফা বসরা 
যান। সেখানে তিনি হযরত কাতাদাহ 
(রহ.)-এর খিদমতে হাজির হন এবং 
হাদীসের দরস হাসিল করেন । 
হযরত কাতাদা (েহ.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর খাদেম হযরত আনাস (রাষি.) 
এর শাগরেদ । হযরত কাতাদাহ (রহ.) 
হাদীস বর্ণনায় শব্দ ও অর্থের পরিপূর্ণ 
সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন । তারপর ইমাম 
আবু হানিফা (রহ-) হযরত শুবা (হ.) 
এর দরসে যোগ দেন। তাকে হাদীস 
শাস্ত্রে আমিরুল মুমিনীন বলা হয় । তিনি 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন, 
আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ও ইলেম দুই বস্ত 
নয় । বসরায় তিনি এই দুই জন ছাড়াও 
আবদুল করীম ইবনে উমাইয়া (রহ.) ও 
আসিম ইবনে সুলাইমান (রহ.) এর কাছে 
থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন । 
কুফা ও বসরার পর তিনি হারামাইন 
শরীফাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন । 
প্রথমে তিনি মক্কা গেলেন । সেখানে তিনি 
হাদীসবিদ হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ 
(রহ.)-এর দরবারে যান এবং শাগরিদির 
দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি নাম ও 
আকীদা জানতে চান । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বলেন, নাম নুমান । পিতা সাবিত । 
পূর্ববর্তীদের মন্দ বলি না। গুনাহ গারকে 
কাফির মনে করি না। কাযা ও কাদরে 
বিশ্বাস করি । জবাব শুনে হযরত আতা 
(রহ.) তাকে দরসে শামিল হতে অনুমতি 
দিলেন । ১১৫ হিজরীতে হযরত আতা 
(রহ.) ইন্তেকাল করেন। এই সময়ের 
মধ্যে তিনি যখনই মক্কায় আসতেন তার 
খিদমতে হাযির হতেন। এখানে তিনি 
হযরত ইকরামা (রহ.)-এর কাছ থেকেও 
হাদীসের সনদ লাভ করেন । 


খিদমতে উপস্থিত হন। 

ইমাম বাকির (রহ.) নাম শুনেই বলে 
উঠেন, তুমি কি সেই আবু হানিফা, যে 
নিজের যুক্তির ভিত্তিতে আমার দাদার 
হাদীসের বিরোধিতা করে? তিনি বললেন, 
আমার সম্পর্কে এই অসত্য রটানো 
হয়েছে । অনুমতি পেলে কিছু বলতে চাই । 
ইমাম বাকের (রহ.) বললেন, বলো । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, পুরুষের 
তুলনায় নারী দুর্বল । যদি যুক্তির ভিত্তিতে 
আমি সিদ্ধান্ত দিতাম তাহলে বলতাম যে, 
দিতে হবে । কিন্তু আমি তা বলি না। বলি, 
পুরুষ দ্বিগুণ পাবে । অনুরূপভাবে রোযা 
অপেক্ষা নামায উত্তম । যুক্তির ভিত্তিতে 
কথা বললে বলতাম, খতুবতী 
মেয়েলোকের জন্য নামাযের কাযা 
জরুরি । কিন্তু তা বলি না। বরং বলি তার 
ওপর রোযার কাযা জরুরি । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই বক্তব্য 
শুনে হযরত ইমাম বাকের (রহ.) অভিভূত 
হলেন এবং উঠে এসে কপালে চুমু দিয়ে 
দুআ করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা তার 
কাছে থাকতে অনুমতি দিলেন । ১১৪ 
হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয় । তার পুত্র 
ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) তার 
স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। 
আহলে বাইত সম্পর্কে ইমাম আযম 
বলতেন যে, হাদীস ও ফিকাহ তথা 
যাবতীয় মাযহাবী ইলেম আহলে বায়তের 
বিদ্যালয় থেকে নিঃসৃত । যখনই তিনি 
মক্কা ও মদীনায় যেতেন, তখন সেখানে 
আগত মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট 
পণ্তিতবর্ণের সাহচর্য লাভ করে তিনি 
হাদীসের জ্ঞান আহরণের অতৃপ্ত আকাঙ্কা 
মিটাতে সচেষ্ট হতেন । 

১২০ হিজরীতে হযরত হাম্মাদ (রহ.) 
ইন্তেকাল করেন | কুফাবাসী হযরত ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত 
করেন। তিনি আব্বাসী শাসক মনসুর 
কর্তৃক ১৪৬ হিজরীতে কারারুদ্ধ হওয়া 
পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব 
পালন করেন | মুসলিম জাহানের সর্বত্র 
তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য 
শিক্ষার্থী তার দরসে শামিল হতে থাকে । 


-______ 0 আত্তান্তহীদ ২৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


যেহেতু তখন পর্যন্ত কোন আইনগ্রস্থ রচিত 


খলীফা হারুনুর রশিদ একবার ইমাম আবু 


হয়নি, তাই তিনি মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে 
এই কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প গ্রহণ 


ইউসুফ (রহ.)-কে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি 


করেন । তার কয়েকজন বিশিষ্ট শাগরেদের 


বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.) ছিলেন 


সমন্বয়ে তিনি একটি পরিষদ গঠন 


একজন মহান চরিত্রের অধিকারী সম্মানিত 


করেন । যারা অরান্ত পরিশ্রম করে তাদের 
ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব সমাধা করে উম্মতে 
মুহাম্মদীকে চিরণী করে গেছেন । 


ব্যক্তি । শিক্ষা দানের সময় ছাড়া প্রায় 
সময়ই নিশ্চুপ থাকতেন । তাকে দেখলে 
মনে হতো যেন তিনি কোন গভীর চিন্তায় 


১৫০ হিজরী ৭৬৭ খিস্টাবন্দে তিনি 


মগ্ন আছেন । কোন প্রশ্ন করলে উত্তর 


কারাগারে ইন্তেকাল করেন । কারাগারে 


দিতেন, নইলে চুপ থাকতেন । দানশীল ও 


আবদ্ধ করার পরও তার প্রভাব প্রতিপত্তি 


হদয়বান ইমাম কখনও কারো কাছে কিছু 


ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় খলীফা মনসুর 


চাইতেন না। দুনিয়াদারদের থেকে 


ভীত সঙ্কিত হয়ে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা 


নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং পার্থিব 


করে । ১৫ রজব ১৫০ হিজরীতে তিনি 


জ্ঞান ও যশকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন । 


ইন্তেকাল করেন । বাগদাদের কাজী হাসান 


কখনও কারো নিন্দা করতেন না । 


ইবনে আম্মারা তার গোসল দেন ও কাফন 


ইবনে হুবায়রা যখন তাকে সরকারি পদ 


পরান । যুহরের পর তার প্রথম নামাযে 


প্রত্যাখ্যান করার কারনে দৈহিক নির্যাতন 


জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত লোক 


করছিল তখন ইমাম সাহেবের মা জীবিত 


এতে শরিক হয় । পড়ে আসর পর্যন্ত 


ছিলেন । তিনি পুত্রের প্রতি এই নির্যাতনে 


আরও ৬ বার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত 


নিদারুন ভাবে মর্মাহত হন | ইমাম সাহেব 


হয়। এবং আসরের নামাযের পর তার 


তখন বলেছিলেন, ওরা আমাকে যে ক্লেশ 


অয়াসিওত অনুযায়ী খায়জরান কবরস্থানে 
দাফন করা হয়। 


দিচ্ছে আমি তা কিছুই মনে করি না। তবে 
এতে আমার মা কষ্ট পাচ্ছেন তাই আমি 


তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব । নীতির 


ব্যথিত ৷ ইমাম সাহেব প্রত্যহ ফজরের 


জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা ছিল তার 


নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৷ কুফার উমাইয়া গভর্নর 
ইয়ামীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রা এবং 


ও নির্ধারিত অযীফা আদায় করতেন । 
তারপর আগন্তকদের প্রশ্নের জবাব 


পরে আব্বাসী খলীফা মানসুর তাকে প্রধান 


দিতেন । যুহরের নামাযের পর ঘরে 


কাজির পদ দান করলে তিনি তা দৃঢ়তার 
সাথে প্রত্যাখ্যান করেন । এই কারণে 


যেতেন । দুপুরের আহারের পর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম নিতেন । আসর থেকে মাগরিব 


তীকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ 


পর্যন্ত লোকজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত 


করতে হয় এবং অবশেষে বিষ পানে প্রান 


করতেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি 


ত্যাগ করতে হয়। তিনি নির্যাতন ভোগ 
করেছেন কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন 
এবং শেষ পর্যন্ত মজলুম অবস্থায় দুনিয়া 


তদারক করতেন ৷ মাগরিবের পর থেকে 
ইশা পর্যন্ত দরস দিতেন। ইশার পর 
প্রায়ই মসজিদে থাকতেন এবং ফজর 


থেকে চির বিদায় নিয়েছেন । তবুও তিনি 


পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য অযীফা আদায় 


নীতির প্রশ্নে আপোষ করেননি | যালিম ও 


করতেন । 


স্বৈরাচারী শক্তির কাছে নতি স্বীকার 
করেননি । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার ওস্তাদের 
নামানুসারে একমাত্র পুত্রের নাম রাখেন 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের 
মানুষ । কারো দুঃখ বেদনায় তিনি ব্যাকুল 
হয়ে পড়তেন । সাধ্যানুযায়ী তিনি মানুষের 
সাহায্য করতেন ৷ বেশি বেশি কুরআন 


হাম্মাদ ৷ তিনি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন । 
পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হাম্মাদ কখনও 
কোন সরকারি চাকরি করেননি । শিক্ষা 


তেলাওয়াত করতেন । তিলাওয়াতের সময় 
তার চোখ থাকতো অশ্রু সিক্ত | নামায 
কিংবা নামাযের বাইরে যখনি আযাবের 


দান করতেন এবং নিজের ব্যবসার আয় 
দিয়ে জীবন যাপন করতেন 1১৭৬ 


অথবা ধমকের কোন আয়াত তেলাওয়াত 
করা হতো তখন তার ওপর এমন প্রভাব 


হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন । কুফায় 
তাকে দাফন করা হয় । 


করত যে, তিনি কাঁপতে থাকতেন ও চোখ 
দিয়ে অশ্রবিগলিত হতো । 


বসন্তে 


আহসান উল্লাহ 
বসন্তের হিমেল হাওয়ায় 
ফুটছে ফুলের রাজ 
সোনার বাংলার প্রকৃতিটি 
সাজছে নতুন সাজ । 

ফুল বাগিচায় ফুটছে অনেক 
রং বেরঙের ফুল 

জুই চামেলি গোলাপ গীদায় 
মৌমাছি বুলবুল । 

আমের গাছে ঝুলছে মুকুল 
ভর দুপুরে খেতে মজা 
মিষ্টি কালো জাম । 
পুষ্পবাগে মৌমাছিরা 

মধু নিতে যায়, 
দেখবি যদি আয়রে সবে 
আমার সবুজ গায় । 


রক্তার্জিত বিজয় 


পেয়েছি মোরা বিজয়, 
দেশের তরে জাতির তরে 
জীবন করেছি ক্ষয় । 


নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে 
খ্যাতি মোদের ছড়িয়েছে 
সারা বিশ্বময় । 


জীবনবাজি রেখে মোরা 
ইতিহাসে মোদের কথা 
থাকবে চির অমর । 
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বিপুল মুসলিম জন অধ্যুষিত বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির পদানত হয় । এরপর 
থেকে ভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশ 


বাংলার মুসলিম 
জাগরণে জামাল 
উদ্দীন আফগানীর 


প্রভাব 


মোহাম্মদ আবদুল মান্নান 


একই বছর সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর 
(১৭৮৬-১৮৩১) নেতৃত্বে দিল্লি থেকে 
জিহাদ আন্দোলনের সূচনা হয় । ১৮২০- 
১৮২১ সাল থেকে বাংলায় জিহাদ 


ইংরেজরা গ্রাস করেছিল । তার মুকাবিলায় 


আন্দোলনের কাজ শুরু হয়। এই 


মীর কাসেম ও টিপু সুলতানসহ কয়েকজন 


আন্দোলনগুলো ভারতীয় মুসলমানদের 


আঞ্চলিক শাসকের নেতৃত্বে প্রতিরোধ 


প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট 


সংগ্বাম পরিচালিত হয় । এসব আঞ্চলিক 


আদর্শিক লক্ষ্যে পরিচালিত করে । জিহাদ 


প্রতিরোধকে সমর্থন দানের মতো কোন 


আন্দোলনে পূর্ব বাংলাসহ বাংলার 


কেন্দ্রীয় শক্তি বা নেতৃত্ব তখন দিল্লীতে 


মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ 


কিংবা মুসলিম বিশ্বে ছিল না । ফলে এসব 
প্রতিরোধ ক্ষণস্থায়ী হয় । 


জনবিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম 
এ সময় জনতার কাতার থেকে উথথিত 
হচ্ছিল একের পর এক বিদ্রোহ । বাংলা- 
বিহার অঞ্চলে ফকির মজনু শাহ থেকে 
শুরু করে অসংখ্য আঞ্চলিক মুসলিম নেতা 
পরিচালনা করেন জন-বিদ্রোহ। ১৭৬৩ 
সাল থেকে শুরু হয়ে এই গণসং 
চলাকালেই শাহ ওয়ালি উল্লাহর 
(১৭০৩-১৭৬১) উত্তরসূরি শাহ আবদুল 
আযীয দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৩) ইংরেজ 
কবলিত হিন্দুস্তানকে ১৮০৩ সালে দারুল 
হরব বা যুদ্ধ কবলিত এলাকা ঘোষণা 
করেন। তার এই এঁতিহাসিক ফতোয়া 
আঞ্চলিক প্রতিরোধ সংগ্রামগ্ুলিকে একটি 
অভিন্ন আদর্শিক লক্ষ্যে সংহত ও সমন্থিত 
করতে শক্তি যোগায় । এই পটভূমিতে 
১৮১৮ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহর 
(১৭৮১-১৮৩৯) নেতৃত্বে প্রধানত পূর্ব 
লা ভিত্তিক ফরায়েজী আন্দোলন এবং 


মার্চ ১৬ 


ছিল। 


আন্দোলনের প্রধান নায়ক সাইয়েদ 
আহমদ বেরেলভী শাহাদতবরণ করেন । 
একই বছর এ আন্দোলনের আঞ্ঞলিক 
নেতা মাওলানা সৈয়দ নিসার আলী 
তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) 
নারকেলবাড়িয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ 
হন। ১৮৩৯ সালে (আফগানীর জন্মের 
বছর) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী 
শরীয়ত উল্লাহ ইন্তেকাল করেন । জিহাদ 
আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনে এ 
সময় নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। এই 
নেতৃত্বের প্রেরণায় এবং এই আন্দোলনের 

র সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই 
১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী 
সিপাহী বিপ্রৰ সংঘটিত হয়। সিপাহী 
বিপ্রবের (১৮৫৭) ব্যর্থতার ফলে 


হামলার শিকার বাংলার মুসলমানগণ 
ছিলেন সবদিক থেকেই পর্যুদস্ত । ১৮১৭ 
সালে রাম মোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) 
কোলকাতা আগমনের সময় থেকে ১৮৭১ 
সালের মধ্যে কোলকাতাকে ঘিরে ইংরেজ 
প্রসাদপুষ্ঠ লুটেরা নব্যধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
নব জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই 
রেনেসার চেতনায় মুসলমানদের কোন 
ঠাই ছিল না। ১৮১৮ সাল থেকে শুরু 
করে ওই. সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দু 
মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি হিন্দুধর্মের 
গৌরব প্রকাশ করতো | ১৮৬০-৭০ সালে 
ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে _ পূর্ববঙ্গের প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন 
বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও জাগরণের ঢেউ 
লক্ষ্য করা যায়। 

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 
৭১টি বাংলা সাময়িকপত্রের সাথে যুক্ত 
ছিলেন রাম মোহন রায় থেকে শিবনাথ 
শাস্ত্রী পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত 
সকলেই ছিলেন বর্ণহিন্দু । তাঁদের হাতে 
গড়ে ওঠা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই 
গবেষকগণ উনিশ শতকের কোলকাতা 
কেন্দ্রিক হিন্দু-বাংলার রেনেসা বা নব 
জাগরণকে চিহ্নিত করেছেন। উনিশ 
শতকের সংবাদ সাময়িকীর পরিচয় উল্লেখ 
প্রসঙ্গে মুনতাসির লিখেছেন, 


উপমহাদেশে মুগল সামা অস্তিত 
হারায় । 


৩ 


বর্ণহিন্দু রেনেসী 
সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিতে ইংরেজ ও 


মামুন 
“এতিহ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা 
প্রাচীনকালের ভারতীয় এঁতিহ্যের সঙ্গে 
নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং 
ওপনিবেশিক শাসনে যে তারাই প্রাধান্য 
বিস্তার করে আছেন এ কথা বলতে তারা 


বর্ণহিন্দুদের মিলিত শোষণ, লুষ্ঠন ও 


ভুলেন নি। বিশেষ করে উনিশ শতকের 
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মুসলিম জাগরণের এই নকিবকে নিজেদের মাঝে পেয়ে বাংলার সমসাময়িক জাগরণকামী 


মুসলিম চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণ সমাজ গভীরভাবে আগ্রুত ও আলোড়িত 


হন । আফগানীর আহ্বান ও চিন্তাধারা দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । 


ইংরেজদের প্রতি আপোসকামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তার 


অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা অথাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম তরুণেরা 


শেষ তিন দশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র- 


আফগানীর বিপ্রবী ভাবধারাকে স্বাগত জানান । 


হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) 


পত্রিকাগুলি, যেমন- ঢাকা প্রকাশ, হিন্দু 
রঞ্জিকা প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত 
হয়েছিল ঘুরে ফিরে, আক্রমণাত্বক এবং 
উদ্ধতভাবে । মধ্যযুগে ভারত আগত 
মুসলমানদের তারা চিহিতি করেছিলেন 
আক্রমণকারীরূপে । কিন্তু ইংরেজরাও যে 
আক্রমণকারী এবং শাসক ও লুটেরা সে 
সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন । 
বঙ্কীমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এদের সব 
রচনাতেই নিজেদের স্বতন্ত্র এতিহ্য নিয়ে 
গর্ব করা হয়েছে" [মুনতাসির মাযুন: উনিশ 
শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, বাংলা 
একাডেমী, ১৯৮৫] | 


মুসলিম জাগরণের পূর্বাভাস 

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসহ সকল 
দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ 
প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক হামলার 
মুকাবিলা করার যোগ্যতা হারিয়েছিল । 
হারিয়েছিল হত গৌরব পুনরুদ্ধারের 
সচেতন প্রয়াসে জাগ্রত হবার সামর্থ । এই 
অবস্থায় মুসলমান সমাজের শহুরে 
অভিজাত স্তর থেকে এ সময় একটি নতুন 
নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটলো । সৈয়দ আহমদ 
খান (১৮১৭-৯৮), নওয়াব আবদুল 
লতীফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমীর 
আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ছিলেন এই ধারার 
নায়ক । এই নবধারার আন্দোলনের সাথে 
পরোক্ষ সমন্বয় ঘটিয়ে ১৯৬৭ সালে 
মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (মৃত্যু: 
১৮৭৩) জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক 
ছিন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ 
বেরেলভীর (১৭৭৬-১৮৩১) বিপ্রবী 
ভাবধারা থেকে সরে দীড়িয়ে ভেতর থেকে 
সংস্কারের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন । 
তার পরিচালিত তাইয়ুনী আন্দোলন 
সনাতনী ধারা নামে এতিহাসিকদের 
বিবেচনা লাভ করেছে । 


মার্চ ১৬ 


দান করা যে বিশাল তহবিল ইংরেজরা 
১৮১৬ সালে আত্মসাৎ করেছিল, নওয়াব 
আবদুল লতীফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের 
২৯ জুলাই থেকে তা পুনরায় মুসলমানদের 
শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, 
হুগলী ও চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 
থেকে বেরিয়ে আসা আলিমগণ এ সময় 

ংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম গণ- 
জাগরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
থাকেন | তাদের সাথে যুক্ত হন অবস্থাপন্ন 
মুসলিম পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত 
সন্তানগণ | 


এই সময় বাংলার জাগরণকামী 
মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরণের সংগঠন 
কায়েম, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সাহিত্য 
ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যায় । ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল নওয়াব 
আবদুল লতীফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে 


মাদরাসার ছাত্ররা গড়ে তোলেন মাদরাসা 
লিটারারি আ্যান্ড ডিবেটিং ক্লাব । ১৮৭৮ 
সালের ১২ মে সৈয়দ আমীর আলী 
(১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমীর 
হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় 


১৮৭৯ সালে ঢাকা মাদরাসার 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী 
সোহরাওয়াদী কায়েম করেন সমাজ 
সম্মিলনী সভা । হিন্দু সমাজের বহু সংখ্যক 
পত্রিকার ভিড়ে ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৭ 


পল্লী বাংলার ইতিহাস এবং ১৮৭১ সালে 
তার দি ইভিয়ান মুসলমান প্রকাশিত হয় । 
এই বই দুটিতে বাংলার মুসলমানদের 
অধঃপতিত দশার করুণচিত্র ফুটে ওঠে । 
১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদম শুমারী 
এবং ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা 
কমিশন রিপোর্ট বাংলার মুসলমানদেরকে 
নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে 
উদ্দ্ধ করে। ১৮৮১ সালের আদম 
শুমারীতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, 
বর্ধমান প্রেসিডেলী, রাজশাহী, ঢাকা ও 
চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যার ৫০.১৬% 
মুসলমান এবং ৪৮.৪৫% হিন্দু । ১৮৮২ 
থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অধিবাসী মুসলমানগণ প্রতিবেশি সমাজের 
হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষায় পিছিয়ে 
পড়েছে । এমনি এক_ পটভূমি ও 
পরিস্থিতিতে জামাল উদ্দিন আফগানী 

কোলকাতা সফরের আগে থেকেই 
বাংলাদেশের জাগরণকামী সচেতন 
মুসলমানদের মাঝে তার প্রভাব ছড়িয়ে 

| 


রাম মোহন রায়ের কোলকাতা আগমনের 
(১৮১৭) পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক পাড়ি 
দিয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু উত্থান 
যখন চুড়াস্পর্শী সে অবস্থায় জামাল উদ্দিন 
আফগানী ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভারতের 
রাজধানীতে আসেন । মুসলিম জাগরণের 
এই নকিবকে নিজেদের মাঝে পেয়ে 

ংলার সমসাময়িক জাগরণকামী মুসলিম 
চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলিম ও তরুণ 
সমাজ গভীরভাবে আপ্লুত ও আলোড়িত 
হন। আফগানীর আহ্বান ও চিন্তাধারা 
দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে 


এই সময়কার আরো কিছু ঘটনা মুসলিম 
সমাজকে আত্মসচেতন হতে সাহায্য 


পড়ে । ইংরেজদের প্রতি আপোসকামী 


4: আত্তান্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 
খান ও তার অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা 


নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আল- 


অগ্রাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম 
তরুণেরা আফগানীর বিপ্রবী ভাবধারাকে 
স্বাগত জানান | জামাল উদ্দিন আফগানীর 
প্যান ইসলামী আদর্শ বাংলার 
সনাতনপন্থীদের সাথে জিহাদপন্থী ও 
ফরায়েজীদের সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায়ও 
সাহায্য করে। সৈয়দ আমীর আলীর 
(১৮৪৯-১৯২৮) উদ্যোগে কোলকাতার 
আলবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রিটের 
কফি হাউজ) আফগানী শিক্ষা ও 
শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন । এই 
এঁতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তৎকালীন 
ংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, আলিম ও 
তরুণ সমাজ তার কাছ থেকে আগামী 
দিনের যুক্তির মনযিল সম্পর্কেও সুস্পষ্ট 
নির্দেশনা লাভ করেন । ফলে শিক্ষা, 
সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক 
তৎপরতার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের 
মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয় । 
কোলকাতা থেকে আফগানিস্তান ও লন্ডন 
হয়ে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে আফগানী 
প্যারিসে ফিরে যান । মিসরের মুহাম্মদ 
আবদুহু সেখানে তার সাথে মিলিত হন । 
তারা যৌথভাবে প্যারিস থেকে আল- 
উরওয়াতুল উসকা নামে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। কিছুসংখ্যক ভারতীয় 
মুসলমান এই পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক 
সহযোগিতা করেন | এই পত্রিকা ভারত ও 
মিসরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ভূমিকার 
কঠোর সমালোচনা করে । পত্রিকাটি 
বিশ্বের দেশে দেশে জনগণকে ইসলামের 
পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
শৃংখল ভাঙ্গার প্রত্যক্ষ সংগ্ামে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার উদাত্ত আহবান জানায় ৷ অতিঅল্প 
সময়ে এই পত্রিকা এশিয়া ও আফ্রিকার 


উরওয়াতুল উসকা আট মাসে আঠারোটি 
খ্যা প্রকাশিত হয়। স্বল্সস্থায়ী এই 


আলী সম্পাদিত জগদুদ্দীপক ভাস্কর 
(১৮৪৬) কিংবা সৈয়দ আবদুর রহিম 
সম্পাদিত বালারঞ্রিকা (১৮৭৩) মীর 


পত্রিকা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
ড় স্বাধীনতাকামী 


মোশারফ হোসেন সম্পাদিত আজিজন 
নেহার ১৮৭৪) ও আনিসউদ্দীন আহাম্মদ 


মুসলমানদেরকে 
বাদ সাময়িকপত্র প্রকাশে বিপুলভাবে 


সম্পাদিত পারিলবার্তীহ (১৮৭৪) 


চি করে । জামাল উদ্দীন আফগানীর 


ইত্যাদি কয়েকটি সংবাদ সাময়িক পত্রের 


কোলকাতা সফর এবং তার মতবাদের 


সন্ধান পাওয়া যায় ৷ এসব পত্রিকা বাঙ্গালি 


প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে 


মুসলমান সমাজের জাগরণের ব্যাপারে 


ংলার জাগরণকামী মুসলমান সম্পাদিত 
সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা হয় । 
এর আগে শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত 
সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১), রজব 


দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় ছিল 
বলে প্রমাণ মিলে । 


সূত্র: দি পাইওনিয়ার প্রকাশিত জামাল উদ্দীন 
আফগানী: নবপ্রভাতের সূর্যপুরুষ গন্থ 


জামিয়ার শুরা সদস্য মাওলানা 


দেলওয়ার হোসাইন আর নেই 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মজলিসে শুরা সদস্য, তাবলীগ 
জামাতের অন্যতম মুরুববী, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন (রহ.) গত ২৪ 
জানুয়ারী ২০১৬ ইংরেজী রবিবার দুপুর ১ টা ৩০-এ তার প্রিয়তমের সাথে 
মিলিত হন। তীর ইন্তেকালে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন: “মাওলানা দেলওয়ার 
হোসাইন দীর্ঘদিন যাবত জামিয়া পটিয়ার শুরা সদস্য ছিলেন । অত্র জামিয়ার 
| 

র 


সাথে তার সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ় । তার অনুপম চরিত্র সকলকে মুগ্ধ করত 
দাওয়াতের কাজেও তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন । আমি তার 
মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শৌকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি । ২৪ জানুয়ারী, রাত ৯ টা ৩০-এ চট্টগ্রাম মুহসিন কলেজ 
মাঠে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় | তার জানাযায় আল্লামা শাহ 
আহমদ শফী, আল্লামা শাহ মুফতি আবদুল হালীম বোখারী ও আল্লামা শাহ 
মুহাম্মাদ তৈয়ব-সহ বহু ওলামায়ে কেরাম ও হাজারো লোক সমাগম হয় । 


মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচু মাকাম নসীব করুন, আমীন | 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 


স্বাধীনতাকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে 
পরিণত হয় । ইংরেজরা এ পত্রিকার প্রভাব 
উপলব্ধি করে মিসর ও ভারতবর্ষে এর 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করে । কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত 
এই পত্রিকা বন্ধ লেফাফায় ডাকযোগে 
ভারতে আনা হতো । এ ছাড়া কোলকাতা 
থেকে প্রকাশিত দারুল সুলতান এবং 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ 
তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা*১৬ 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ 
ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে 
বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ'১৬ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই নিবার্চিত হাদীস 
সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে । যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক 


কায়সার পত্রিকায় আফগানীর লেখাগুলি 
তরজমা করে প্রকাশ করা হতো । ফলে 
আফগানীর চিন্তাধারার সাথে এ এলাকার 
জনগণের একটি যোগসূত্র কায়েম হয় । 


মার্চ ১৬ 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী 
(দা. বা.) আহ্বান জানান | 
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৪৮:৯১ 


ও দাওয়াতের পরিধি অধিক থেকে অধিক 
সংকুচিত হয়ে পড়ছে" (আমার জীবনকথা: 
মাওলানা সুলতান যওক নদভী, পৃ. ১৮৪]। তাই 


ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখুল আরব ওয়াল- 
আজম আলহাজ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস (প্রকাশ: হাজী সাহেব হুযুর) 
(১৯০৬-১৯৯২)-এর অবদান এক 

্ম বাস্তবতা । এই মহান ব্যক্তিত্ব 
নিজে সাহিত্যিক কিংবা সাংবাদিক না 
হলেও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে 


বাতিলপন্থি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার 
মোকাবেলায় হকপন্থী সাহিত্য ও 
বাদিকতা সৃষ্টিতে তিনি এমন কিছু 
ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন, যা ইতিহাসের পাতায় 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । কক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত 


ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার 


ঘটানোর গুরুত্ব ও অপরিহার্ষতা 
গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এক 


করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । সাহিত্য 


ইশতেহারে তিনি বলেন, “...দরসে 
নেজামীতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব নেই । এ কারণেই 
আমাদের আমাদের কওমী 
মাদরাসাসমূহের ফারিগ (গ্রাজুয়েট) ছাত্ররা 
বিশুদ্ধ বাংলা না বলতে পারে আর না 
লিখতে পারে । অথচ আমাদের শ্রোতা বা 
পাঠকগণের অধিকাংশই বাংলাই বুঝে । 


বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সে 
সম্পর্কে নিত আলোচনা করা হল । 


আরবি সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ 
সকল ইসলামী জ্ঞানের মূল হচ্ছে আরবি 


চলতে হয় । আরবি ভাষায় দক্ষ আলেমে 
দীন সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 
“আরবি সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা 
বিভাগ” নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ । উক্ত 
বিভাগে আরবি ভাষা ও আধুনিক সাহিত্যে 
দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের নিমিত্ত 
ব্যাপক সুবিধা প্রদান করা হয় । আরবি 
সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু 
করে আরবি সাহিত্যের আধুনিক গতিধারা 
সম্পর্কে পাঠদান হয়। আরবি ভাষার 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠ এবং 
প্রতিটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সেমিনারে 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবি ভাষা 
ও সাহিত্যে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় । 
জামিয়ার শ্রেষ্ঠ আরবি উত্তাদ ছাড়াও মিশর 
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
ডিগ্রিধারী তিনজন মিশরী অধ্যাপকও উক্ত 
বিভাগে পাঠদান করেছিলেন এক সময় । 


বাংলা সাহিত্য ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ 


ভাষা । আরবি ভাষায় দক্ষ না হলে তাকে 


এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য তাবলীগ 
মার্চট১৬ 


স্নাতকোত্তর বিভাগসমূুহের মধ্যে বাংলা 


ইসলামী জ্ঞানের পথে অন্ধের মতো পথ 


বিভাগ একটি অনন্য বিভাগ | এ বিভাগটি 
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চালু করেন ১৩৮৪ হিজরি মোতাবেক 


কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়। আরবি-উরদু- 


১৯৬৫ উঈসায়ীতে। এ বিভাগে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত সুযোগ্য ও 
প্রতিভাবান অধ্যাপক ও বিশিষ্ট আলিমদের 
মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। 
উক্ত বিভাগ সমাপনকারী অনেক ছাত্র 
আজকের দেশ ও জাতির বৃহত্তম খেদমতে 
নিয়োজিত আছেন। মাতৃভাষা বাংলায় 
বুৎপত্তি অর্জন করে অনেকে খ্যাতিমান 
সাহিত্যতিকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন । 
উক্ত বিভাগের ছাত্রদেরকে এক বিশেষ 
পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বাংলা, 
গণিত, ইংরেজি, ইসলামের, ইতিহাস, 
ইসলামী রাজনীতি, ভুগোল শাস্ত্র, আরবি 
ও উরদু অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা 
প্রদানের সাথে সাথে ব্ৃতা অনুশীলন, 
প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনায় ছাত্রদেরকে 


ফারসি-বাংলা ভাষায় চর্চা হয় কবিতা, 
সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা | বিশেষ 
বিশেষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা- 
অনুষ্ঠান । বিভাগটি এখনো প্রাণবান 
রয়েছে !প্রাওক্ত, পৃ. ১৯৬]। 


লেখালেখি ও কবিতাচর্চায় 

পটিয়ার ছাত্রদের অর্জন 

এ সম্পর্কে হাজী সাহেব হুযুরের ঘনিষ্ঠ 
ছাত্র, তার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত তৎকালীন 


জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী 
মুখপত্রের । এমহান উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখেই তিনি মাসিক আত-তাওহীদ 
প্রকাশে ব্রতী হন ১৯৭০ সালের শুরুতে | 
মাসিক আত-তাওহীদের প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
আনসারী রেহ.)। মাতৃভাষা বাংলায় 
দীনের খেদমত গতিশীল ও শক্তিশালী 
হোক এই ব্রত নিয়েই তিনি পত্রিকা 
প্রকাশের উদ্যোগ নেন। বাংলা ভাষার 
চর্চা, গবেষণা, অনুবাদ, রচনা ও 


জামিয়ার শিক্ষক, দেশ-বিদেশখ্যাত 


সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের উত্তম ও 


আরবি-উর্দু-ফার্সি ভাষার সাহিত্যিক 


বৃহত্তম খেদমত আজ্জাম দেওয়ার জন্যে 


মাওলানা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) 


তিনি জামিয়ার মসজিদের 'মিনার' কক্ষে 


তার আত্মজীবনী আমার জীবনকথাতে 


অনুবাদ ও রচনা বিভাগ চালু করেন। 


লিখেন, মুল গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি ও 


বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । বর্তমান 


যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী 
অন্যান্য ভাষা আরবি-উরদু হতে ধর্মীয় 
গ্রন্থাবলি অনুবাদ এবং বাংলা, উরদু 
ইত্যাদি ভাষা থেকে আরবিতে ভাষান্তর 
করার যোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। 
/কৃুতবে জমান, শায়খুল আরব ওয়াল-আজম 
আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. জীবন, কর্ম, 
অবদান: মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ফে্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. 


১৮২-১৮৩]। 


কাব্যচর্চা বিভাগ 

সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার মূলে রয়েছে 
কবিতা চর্চা । মানুষের মন, মানসিকতা ও 
পরিবেশিক বিপ্লব-সৃষ্টির পেছনে কবিতার 
ভূমিকা অগ্রগণ্য । জামিয়া ইসলামিয়া 
পিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে জমান মাওলানা 
মুফতী আজিজুল হক (রহ.) একজন 
প্রতিভাধর স্বভাবকবি (অবশ্যি আরবি- 
ফারসি-উরদু ভাষায়; বাংলায় নয়)। সে 
সূত্র ধরে জামিয়ার ফাযিলদের 
(শিক্ষাসমাপনকারী) ওপর এটার খুব 
ইতিবাচক প্রভাব পড়ে । বাংলাদেশের 
অন্যান্য প্রাচীন মাদরাসার তুলনায় পটিয়ার 


ভাষা-রীতি অক্ষত রাখা হয়েছ?) 
লেখালেখি এবং কবিতাচর্চায় পটিয়া 


ংলাদেশের ইসলামী পত্র-পত্রিকার মধ্যে 
মাসিক মদিনার পরেই এর স্থান । বর্তমানে 
আত-তাওহীদ. দেশ-বিদেশে বহুল 


মাদরাসার ছাত্রদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিক্ষিত 


পরিচিত ও পঠিত । জ্ঞান- বিজ্ঞান, ধর্ম ও 


জনের কাছে সুবিদিত ও স্বীকৃত ছিল । 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী 
আযীযুল হক সাহেব এর কাব্য প্রতিভা 
এবং লেখক প্রতিভাই ছিলো এখানে মূল 
প্রেরণাদানকারী বিষয় । উস্তাদগণের 
ভিতরে হযরত ইমাম সাহেব রেহ.), 
হযরত আলী আহমদ খিলী সাহেব (রহ.), 
হযরত মুফতি ইবরাহীম সাহেব (রহ.), 
হযরত মাওলানা দানেশ সাহেব (রহ.) 
এর মতো কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিই 
যেন ছিলো তখন এমন এক মেশিন যা 
ছাত্রদের লেখক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতো 
এবং বর্ণিল করে দিতো | পরবর্তীতে এই 
অধমকে দিয়েও আল্লাহ পাক এই মহান 
খিদমতকে বেগবান করেছেন । এমন কি 
মাদরাসার সীমানার বাইরেও ছাত্রদের 
সাহিত্য চর্চা ও কাব্য প্রীতির ডংকা বেজে 
উঠে ছিলে [পৃ ১০৯] । 


মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশ 


ফাধিলগণ সাহিত্যমনা ও লেখকপ্রকৃতির 
হয়ে থাকেন । 


তিনি লক্ষ করেন আধুনিক সভ্যতার 


হাজী সাহেব হুযুর নিজে ওই সাহিত্যিক- 


রি প্রতিরোধ করতে হলে এবং 
ইস আদর্শ-এঁতিহ্য এবং বাঙালি 


প্রকৃতির না হলেও পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন 


মুসলমানদের অতীত-এতিহ্য, ধর্ম ও 


সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং কুরআন ও হাদীসের 
শাশ্বত বাণী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার 
ব্যাপারে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও 
অনস্বীকার্য । পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানী 

কুসংস্কৃতির আগ্রাসনের তীব্র প্রতিবাদে 
তার বলিষ্ঠ ও সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর |কুতবে জমান, 
শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ হাজী 
হাবিবুল্লাহ, ফেকেয়ারী ২০১৫, পৃ. ১৯৩] । দেশের 
বরেণ্য ইসলামী সাহিত্যিক মাওলানা আবু 
তাহের মিছবাহ, ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেনসহ অনেক ইসলামী লেখকের 
জীবনের প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখা এই 
পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল । তাই বলা 
যায়, এই পত্রিকাটি বর্তমান সময়ের 
খ্যাতিমান অনেক ইসলামী লেখকের 
প্রেরণার বাতিঘর ছিল এবং ইসলামী 
লেখক সৃষ্টিতে এই পত্রিকা স্বর্ণোজ্ঘল 


ভূমিকা রেখে চলছে । 


আস-সুবহুল জাদীদ, 
আত-তাবলীগ ও আদ-দাওয়াহ 
ওয়াল ইরশাদ প্রকাশ 


খুব সজাগ ও দরদী । তার আমলেই 


চরিত্রকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে 


ভাষা ও সাহিত্যের মূল ও মহৎ 


কাব্যচর্চামুলক বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র 
বিভাগের মর্যাদা লাভ করে । তার যুগে 
কাব্যদক্ষ শিক্ষকগণই এ বিভাগের দায়িত্ব 
পালন করেন । এ বিভাগের অধীনে দক্ষ 
শিক্ষকমণ্ডলির তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা বিশুদ্ধ 


মার্চ ১৬ 


হলে বাংলা ভাষা শেখার বিকল্প নেই। 
একথা উপলব্ধি করেই তিনি ভাষা ও 
সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা- 


উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন করা এবং 
সাহিত্যমুখী একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 
আস-সুবহুল জাদীদ নামে একটি আরবি 


সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ঘটানো আলেমদের 


পত্রিকা বের করা হয় তৎকালীন পটিয়ার 


পবিভ্র দায়িত্ব । আর এ দায়িত্ব পালনের 


স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা সুলতান যওক 


__771) আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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নদভীর সম্পাদনায় । পত্রিকাটি সাহিত্যিক 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


এক বৃহৎ অট্টালিকা (অট্টালিকা তো নয়, 


শ্রেণীর কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন 


নিজের অনুভূতি লিখত আরবি ভাষায় । 


ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে । যুগোপযোগী 


করে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পর 
সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর 
জামিয়াকর্তৃপক্ষ _আত-তাবলীগ নামে 


এভাবে তারা ভবিষ্যতে একজন আদর্শ 
বিপ্লবী লেখক হওয়ার স্বগ্ন দেখত । 
১৪০০ হিজরির শুরুর দিকেই 


একটি আরবি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত 
নেয়। সেটিও কয়েকটি সংখ্যা বের 


দেয়ালিকাটির যাত্রা শুরু | দেওয়ালিকাটির 


গুরুতপূর্ণ বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা 
ও মাসিক আত-তাওহীদ প্রভৃতি প্রকাশনা 
ও প্রচারের দায়িত্ব এ কেন্দ্রের মাধ্যমেই 
পরিচালিত হচ্ছে । ইসলামী মিশনারী 


সার্বিক তন্্ীববান ও দিকনির্দেশনায় 


কেন্দ্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা 


হওয়ার পর একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে 


ছিলেন জামিয়ার শিক্ষক মাওলানা আবু 


বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর জামিয়ার উচ্চ 


তাহের নদভী [প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫] | 


পরিষদ (মজলিসে আমেলা) সম্মত হয় 
আদ-দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ নামে একটি 
আরবি পত্রিকা প্রকাশ করতে ৷ এবং 


দৈনিক জিন্দেগী নামক নেজামে ইসলাম 
পার্টির মুখপত্র প্রকাশে তার উদ্যোগী 
ভূমিকা এবং অর্থসংগ্রহে তার অবদান 


সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোর মুখও দেখে 
সেটি । কিন্তু কেন-কখন-কীভাবে সেটি 
বন্ধ হয়ে যায়, সে কথা জানা যায়নি 


পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট কারো অজানা নয় 
[প্রাঙক্ত, পৃ. ২৪৫] । 
প্রখ্যাত আলিমে দীন, সুলেখক ও 


[প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫]। বর্তমানে বালাগ 
আশ-শরক নামে একটি আরবি সাময়িকী 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
পত্রিকাটির সম্পাদক ও যুগ্াসম্পাদক 
হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা 


রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি মাওলানা আবদুর 
রহীম ইসলামাবাদী লিখেন, জমিয়তে 
ওলামার মুখপাত্র সাপ্তাহিক জমিয়ত 
প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুবই খুশি হন 
এবং এর স্থায়িত্ব ও কবুলীয়তের জন্য 


ওবাইদুল্লাহ হামযা ও ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন । 


বিভিনু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা 
হুযুরেরই পৃষ্ঠপোষকতায় জামিয়ার বাং 
সাহিত্য বিভাগ থেকে একটি বাংলা পত্রিকা 
বের হত দর্পণ নামে । এতে বিভিন্ন 


আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন । তিনি 
নিজেও ছিলেন সংবাদপত্রের একজন 
পৃষ্ঠপোষক [আত-তাওহীদ হাজী ইউনুস (রহ.) 
বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২] 


উপলক্ষে লিখিত ছাত্রদের প্রবন্ধ- 
নিবন্ধগুলো ছাপা হত । এছাড়াও প্রকাশ 
করা হত ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ও 
সমাজবিষয়ক লেখা | অন্যান্য পত্রিকা ও 
সাময়িকীর মতো এটির প্রকাশও 
ধারাবাহিকতা লাভ করে নি। ... হাজী 
ভাষা বিভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 
ছাত্ররা আল-আযধীফ নামে একটি 
দেয়ালিকা বের করত । এতে সংশিষ্ট 


মার্চ ১৬ 


হুযুরের 
জীবদ্দশায় মাসিক আত-তাওহীদের 
১৯৯০-এর জুন সংখ্যায় অধ্যাপক সৈয়দ 
সিরাজুল ইসলাম ইসলামী মিশনারী 
পর্যায়ে জামিয়ার ভূমিকা শীর্ষক লেখায় 
চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লায় ইসলামী কেন্দ্র 
স্থাপন উপশিরোনামে লিখেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
বিদায়ী ছাত্র, আলেম ও মুবাল্লিগদের 
মাধ্যমে দেশ-বিদেশে যাতে ইসলামের 
ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা করা যায়, সে 
জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে দ্বিতল 


অর্জন করার লক্ষ্যে অফসেট প্রেস 
স্থাপনের কার্ধকরী ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন /মাসিক আত-তাওহীদ, জুন ১৯৯০, পৃ. 
২২/। 


বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা 
পরিষদ গঠনের উদ্যোগ 

যুগসচেতন অলিয়ে কামেল মৃত্যুর মাত্র 
দু'মাস আগে এক যুগোপযোগী উদ্যোগ 
গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সব 
ব্যবস্থা করে যান । সেটি ছিল, বাংলাদেশ 
ইসলামী গবেষণা পরিষদ গঠনের 
উদ্যোগ । 

১৪১২ হিজরীর ৬ জুমাদাস সানী 
মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ ঈসায়ী 
কথা, সেদিন আনজুমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় বৈঠক 
ছিল। হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
আনজুমানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত 
সদস্যদের লক্ষ করে একটি প্রস্তাব পেশ 
করে বলেন, আমার মনের বড় আকাঙ্ক্ষা, 
আধুনিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বের করার 
জন্য আনজুমানের অধীনে দেশের যোগ্য- 
দক্ষ আলিম-মুফতীদের দিয়ে একটি 
পরিষদ গঠন করা হোক, যাঁরা সকলেই এ 
পরিষদের সদস্য গণ্য হবেন। তারপর 
কোন সমস্যা সামনে আসলে সকলে 
পরস্পর আলোচনা-পর্যালোাচনা ও 
মতবিনিময় করে সেটি সমাধান করবেন । 
সমাধানটি সপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করে দেশ- 


__ললললল্ল্্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 
বিদেশের দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুফতীগণের 


প্রসার এবং বাতিল ধর্ম ও মতবাদসমূহের 


কাছে হবে । তাদের সত্যায়নের 
পর তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে জাতির 
কাছে পেশ করা হবে। 

এমন সুন্দর ও যুগোপযোগী প্রস্তাবটি 


অসারতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজন 
হয়ে ওঠলে ১৯৬৭ সালে ইদারাতুল 
মাআরিফ নামে একটি যুগবিরল প্রতিষ্ঠান 


সকলে বিনাবাক্যে সমর্থন করেন । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, উক্ত বৈঠকের দু'মাস পর 


গড়ে তুলেন সাধনাজগতের প্রবাদপুরুষ ও 
ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা-জগতের অনন্য 


(১৪/২/১৯৯২)-এ তিনি ইন্তিকাল করেন । 
তার ইন্তিকালের এক বছর পর ২৫ 
রবিউস সানি ১৪১৩ হিজরির এক বৈঠকে 


দিশারী হযরত মাওলানা শামছুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.) | ১৯৬৯ সালে হযরত 
ফরিদপুরী (রহ.)-এর ইন্তেকাল হলে 


হুযুরের উদ্যোগ নেওয়া পরিষদটির নাম 
রাখা হয় বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা 
পরিষদ । পরিষদ থেকে এ পর্যন্ত দুটি 
গবেষণা-পুস্তিকা বের হয়েছে । প্রথমটি 
তৈরি করেছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 


সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন 
শায়খুল আরব ওয়াল আজম আলহাজ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)। সেই থেকে 
প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তি (১৯৭৬) টড তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন র 


তৃতীয় পরিচালক মাওলানা হারুন 
ইসলামবাদী (রহ)। পুস্তিকাটির_ নাম 
ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মূলনীতি । 
দ্বিতীয় গবেষণা-পুস্তিকাটির নাম আধুনিক 
দশটি সমস্যার যুৎসই সমাধান । পুস্তিকাটি 
সম্পাদনা করেন পরিষদ-সম্পাদক 
মাওলানা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব 
/কৃতবে জমান, _ শায়খুল আরব ওয়াল-আজম 
আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রেহ.) জীবন, 
কর্ম , অবদান থেকে সংক্ষেপিত, লেখক: মুহাম্মদ 


হাবিবুল্লাহ, ফে্ুয়ারী ২০১৫, পৃ. ২৩৩-২৩৫]। 


আরবি ভাষা একাডেমি 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা 


গতিসধ্গারের জন্য !প্রাওজ, পৃ. হা | 
এ সম্পর্কে তি তত 
গবেষণা অধ্যাপক অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক 
সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছ, 
প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইদারা তথা গবেষণা 


পর দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন বাংলার 
অন্যতম দেশবরেণ্য আলেম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব 


দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে ইদারাতুল 
মাসিকের পরিচালনায় অনেক সময় 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল ধরে ঢাকায় 
অবস্থান করতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য 
করেননি | ... এ প্রতিষ্ঠানে শত শত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করে এবং লেখা ও গবেষণা 
প্রশিক্ষণের পর যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন 
তাদের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল, ১. ইসলাম ও 


কাদিয়ানী মাযহাবের পটভূমি ও ৫. 
ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । অনুদিত 
পুস্তকের মধ্যে উল্লখযোগ্য হল: ১. 


! ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার জন্য মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস 


(রহ.)-এর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
থাকবে । আর আমদের জন্য ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার উন্নতি 


নারি, 


এ কমপ্রেক্সের প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল 


উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে আরবি ভাষার 
আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ও নব আঙ্গিকে 
বেগবান করা । মুলীভূত মহৎ উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখে আরবি সাহিত্যের প্রতি 
আগ্রহী ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠন করা 
হয় একটি ভাষা-পরিষদ । প্রতিষ্ঠার পর 
এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত পেশ করা হয় 
গুরুত্পূর্ণ কিছু অভিধান রচনার | যেমন, 
আরবি-বাংলা, বাংলা-আরবি, উরদু- 
লা, বাং লা" -উরদু ইত্যাদি কিন্ত দুঃখের 
বিষয় এ কমপ্রেক্স কতদিন টিকে ছিল, 
কোন কাজ জাতিকে উপহার দিতে 
পেরেছিল কিনা? সে সম্পর্কে কিছুই জানা 
যাচ্ছে না প্রাগক্ত, পৃ. ১৯৪] । 


ইদারাতুল মাআরিফের 
গতিসঞ্চণরে তীর ভুমিকা 
ইসলামী জ্ঞান ও রা গভীর গবেষণা, 
কুরআন-সুনাহভিত্তিক বিষয়াদির সর্বাত্বক 


মার্চ ১৬ 


শিক্ষা জাম -সুন্নাহভিত্তিক গবেষণা এবং 


সাধনে তার এই স্বর্ণোজ্জবল কর্মলো আজীবন পথনিদের্শিক হয়ে 


এই প্রতি র অর্থে বা সহযোগিতায় 


মানব জাতির নিকট একমাত্র 


প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লখযোগ্য 


মুক্তির সনদ হিসেবে উপস্থাপিত করার 


হল, ১. ইসলামের অর্থনৈতিক সংস্কার, ২. 


উদ্দ্যশ্যে লেখক ও সাংবাদিক সৃষ্টি করা । 


ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, ৩. 


এ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে একটি দু'বছর 
মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সও 
বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়। এর 
পয়লা বছর যেহেতু এ দেশের মাদরাসা 
শিক্ষিত লোকেরা জাগতিক বহু বিষয়ে 
অজ্ঞ থেকে যান সেহেতু রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞান সুতি মৌলিক জ্ঞানের 
সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং 
সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া হতো এবং পরবর্তী বছরে উপযুক্ত 
গবেষণা-নির্দেশকের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ে 
করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
সভাপতি ছিলেন হযরত মাওলানা শামসুল 
হক ফরিদপুরী রেহ.)। তার ইন্তিকালের 


রাশিয়ার করাল গ্রাসে তুর্কিস্তান ও ৪. 
ইসলামী নিযামে মাঈশাত কে চান্দ উসুল 
(উরদু) [হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী 
(রহ.) স্মারকণ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত, আল-কাউসার 
প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ. ২২৩-২২৫। 

ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার জন্য 
মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর 
এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । আর আমদের 
জন্য ইসলামী সাহিত্য-সাংবাদিকতার 
উন্নতি সাধনে তার এই স্বর্ণোজ্ল 
কর্মগুলো আজীবন পথনির্দেশক হয়ে 
থাকবে | আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদানে 
ভূষিত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে 
আলা মকাম দান করুন । আমীন । 


7.7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


লেখালেখির সাত-সতেরো-৫ 


বানানের বাগানে পরিচর্যা: 
আরও কিছু ভুল প্রয়োগ 


শ্রমজীবি” লেখক রণজিৎ বিশ্বাসের লেখা 
আমার বেশ ভালো লাগে; তবে তার 
বিশ্বাস ও চিন্তার সঙ্গে আমি নেই । দেনিক 
আমাদের সময়.কম ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 


কুড়িটি বাক্য কিংবা অর্ধবাক্য স্মরণ করার 
ইচ্ছে জাগছে যা প্রতিদিন বারবার শুনতে 
হচ্ছে। 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


১৬.ফুলের একটি পুষ্পস্তবক নিয়ে আসুন 
(পুষ্পস্তবক নিয়ে আসুন । কারণ 
আলুমূলোর পুষ্পস্তবক নয় না ।) 


১. যে কোন মুল্যের বিনিময়ে (যে কোন 


ভাষিক ও বাচনিক শুদ্ধতা সম্পর্কে তার মূল্যে), 

প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমরা অনেক সময় ২. আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্দধ (আমরা 
নিজেদের ভুল বুঝতে পারি । কিন্তু মানি ংল্পবদ্ধ/আমরা দৃঢ় সংকল্প), 

না। বিশেষত অনুবর্তীদের সামনে । ৩. তিনি সন্দি্ধপরায়ন (তিনি সন্দিঞ্চ/ 
আমাদের স্বভাব ৷ মানববৈশিষ্ট্য । তবে তিনি সন্দেহপরায়ন), 

সবার নয় বলেই রক্ষা। ...একজন ৪. গাড়ী চলাকালীন সময় (গাড়ী 
প্রশিক্ষক বোর্ডে লিখলেন, চলাকালে/গাড়ী চলার সময়), 
“সন্দিপ্ধপরায়ণ” | কেউ কিছু বললো না। ৫. যদি না তুমি না আস (যদিতুমিনা 
আমি আর বিসিএস-কর ক্যাডারের চৌধুরী আস/যদি না তুমি আস), 


খালেকুজ্জামান (কেমিস্ড্রির ছাত্র । কর 


১৭.আমি তার রোগনিরাময় কামনা করি 
(রোগমুক্তি কামনা করি/আরোগ্য 
কামনা করি/ নিরাময় কামনা করি । 
আময়ব্যাধি), 

১৮.হদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা 
গেলেন ৷ হেদরোগে মারা গেলেন । 
এমন কোন মৃত্যু নেই যেখানে হাদযন্ত্ 
সচল থাকে)। 

১৯.উদরাময় রোগ তাকে বেশ 
ভোগাচ্ছে। (উদরাময় তাকে বেশ 


৬. প্রায় ৭৩৭ জন উপস্থিত (৭৩৭ জন 
উপস্থিত। এটি অনুমিত সংখ্যা নয় 
নিরূপিত), 

৭. প্রায় পাচশজনের মত উপস্থিত (প্রায় 
পাঁচশ/ পাচশজনের মত), 


বক্তা অভিজ্ঞজন, অনেক সিনিয়র | তার 
'অবিজ্ঞসুলভ' আচরণে আমি মুখ খুলে 
বসলাম, সকল সাহস একান্টী করে। 
স্বভাব যায় না মলে। সন্দেহপরায়ণ বা 
সন্দিদ্ধ হলে, হবে না স্যার ? 

পরিস্থিতি সুখদ নয় । কিছুক্ষণ চুপ করে 
থেকে তিনি বড় 'সুচিন্তিত' রায় 
শোনালেন- দু'টো হয়। দু'টোই হতে 
পারে । 

সেই গল্পের মত । দুই ছাত্রের মধ্যে একটি 


৮. অনেক ছাত্ররা ক্লাসে আছে (অনেক 
ছাত্র, নইলে বচনের দ্বিত্ব মানতে হয়), 

৯. খাঁটি গরম গরুর দুধ (গরুর খাটি ও 
গরম দুধ), 

১০.হাজার হাজীর জনতার সামনে 
(হাজার হাজার লোকের জনতা), 


ভোগাচ্ছে। আময়' এর মধ্যেই রোগ 
আছে)। 
২০.তিনি দুটি রবীন্দ্রনাথের গান 
শোনলেন (রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান । 
কারণ, রবীন্দ্রনাথ দু'তিনচারটে 
নেই ।) 
একই বিষয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা 
এক নিবন্ধে মুহাম্মদ নাজমুল হাসান 
লিখেছেন :...ভাষার ব্যবহার বড় বিচিত্র । 
কোলন আর বিসর্গ এক নয় । কোলনে শুধু 


১১. নিরিবিচ্ছিন্ন ব্যর্থতায় আছি (নিরবচ্ছিন্ন 
ব্যর্থতা), 

১২. ছেলেটির ফেল করার সম্ভাবনা আছে 
(ফেল করার শঙ্কা/আশঙ্কা), 


ডট থাকে (: ) আর বিসর্ণের মাঝে থাকে 
শূন্যস্থান (8) | দু'টোর অর্থ আলাদা । 
প্রথমটা ব্যাখ্যা বুঝায় । আর দ্বিতীয়টা উহ্য 
“র' বা “স'-কে প্রকাশ করে (অন্য কোনো 


শব্দের অর্থ নিয়ে যুদ্ধ চলছিল । একজন 
বলছিল, সিট (91) অর্থ বসা, আরেকজন 
বলছিল “দাড়ানো' । শিক্ষক মহোদয়ের 


১৩.তিনি প্রাক্তান সংসদসদস্য ছিলেন 
(প্রারতন সংসদসদস্য/সংসদসদস্য 
ছিলেন), 


পিতৃপরিচয়ে থতমত খেয়ে রায় দিলেন_ 
দু'টোই হয়, দু'টোই চলে। 91 অর্থ 
৩০৪-এর ওপর পুরোপুরি বসাও নয়, 
আবার পুরোপুরি দীড়ানো নয়। তারপর 
তিনি 'আধাবসা-আধা দীড়ানো" একটা 
অদ্ভুত ভঙ্গি করে দু'জন ফাইটিং ছাত্রকে 


মার্চ১৫ 


১৪.আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী? 
(আপনার পরিকল্পনা কী? পরিকল্পনা 
সব সময় ভবিষ্যত সংশিষ্ট), 


অক্ষরও নির্দেশে করতে পারে, যেমন 
দুঃখ)। 
ভাষা সবসময় ব্যাকরণকে মানে না। 


“এতত্দ্বারা” কিংবা “এতদদ্বারা, কিংবা 


১৫.অতীতের কোন অভিজ্ঞতাইতো 


“এতদ্দ্বারা” হবার কথা । কিন্তু ব্যবহারের 


আপনার নেই। (অভিজ্ঞতাইতো 
নেই । অভিজ্ঞতা সব সময় অতীত 
₹শি্ট), 


কারণে আজ তা “এতদ্বারা'-য় পরিণত 
হয়েছে এবং এভাবেই ব্যকরণে স্থান 
পেয়েছে । 


__--লললল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


২ (বিশেষ্য)+অর্থ-কার্ষার্থ যেমন 


মিরপুরে “বাঙলা কলেজ" নামক একটি 


কার্য 

সঠিক, তেমনই জ্ঞাত 
(বিশেষণ)+অর্থ-জ্ঞানার্থ হবার কথা 
ছিল । হয়ে গেছে 'জ্ঞাতার্থ” | 

এটা ঠিক নয়৷ কিন্ত কিছুই করার নাই । 
এখন এটাই 


লক্ষ্য-সঅরস বা 7১0101996-কে বুঝায় 
লক্ষ-১ সংখ্যা বা 00907861017 | এটা 
ংলা একাডেমির কথা । কারণ ওখানের 
নিয়মানুযায়ী লক্ষ করা" একটি যৌগিক 
ক্রিয়াপদ । অবশ্য 09০%81017 বুঝাতে 
অনেকে লক্ষ্য, শব্দটাকেই ব্যবহার 
করেন । 
'পরবর্তীতে'-ভুল 
“পরবর্তী সময়ে”-১সঠিক 
....ভারতীয় “পরিবর্তন নামক পত্রিকাটি 
15: শব্দটিকে বাংলায় “ফারসট* হিসেবে 
লিখে । অর্থাৎ সকল হসন্ত বাদ । 
অপ্রচলিত শব্দেরও শেষ নেই । “নাচিজ' 
শব্দটার মানে যে অপদার্থ, সেই কথাটাই 
বা আমরা কয় জন জানি? 
মুল উচ্চারণ থেকে সকল ভাষার বানান 
অনেক আগেই সরে গেছে। গ্রিসে মূল 
উচ্চারণ “প্লাতো' | ইংরেজিতে হয়ে গেছে 


ংলায় পুরণবাচক শব্দ লেখার রীতিটা 
দেখা যাক: 
একাদশ-১ ১১শ 
দ্বাদশ-১ ১২শ 
বিশের পরে হলে “তম' যেমন ২২ তম । 
তবে তারিখবাচক শব্দ লেখার রীতিটা 
ইলিশের মতো: 
“১ বৈশাখ" কিংবা “১ লা বৈশাখ'- যেটাই 
লিখুননা কেন, 
পড়ার সময় কিন্তু আপনাকে “পহেলা 
বৈশাখ'-ই পড়তে হবে : 
খিঃ -স ভুল (দু"টি ডট হবে না) 
খি. -৯ সঠিক (একটি ডট) 
রঙ এবং রং-৯ দুইটাই সঠিক 
তবে কিছু কিছু শব্দ ট্রেডমার্ক শব্দ হিসেবে 
বিবেচিত হয় । যেমন “বাংলাদেশ” শব্দটি 
কিংবা বাংলা, শব্দটি । এগুলো 


কলেজও আছে । তবে ট্রেডমার্ক শব্দগুলো 
এভাবে ব্যবহার করা উচিৎ কিনা, তা নিয়ে 
বিতর্ক চলতে পারে । 

কিছু কিছু শব্দ ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর 
সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে । যেমন 
“জল ও “পানি' । কিংবা “চাচি” ও 
“কাকিমা” । উভয়ের অর্থ এক । কিন্তু 
ব্যবহারের ফলাফল ভিন্ন । 

অজ্ঞাত লাশ-স ভুল 

অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ-৯ সঠিক 
0010101151- উচ্চারণ কলামনিস্ট হবে, 
কলামিস্ট নয় 

সনদপত্র-৯ ভুল 

সনদ-১ 

বাহ্যিক-৯ ভুল 

বাহ্য-১৯ সঠিক 

সুস্বাগত- ভুল 

স্বাগত-৯ সঠিক 


ব্যাকরণের রুক্ষ্মসতা-শুঙ্কৃতা এড়িয়ে কিছু 
সহজ ও মজার নিয়ম মনে রাখুন 

গাদা গাদা কিতাবপত্র আর বই-পুস্তকের 
নিচে চাপা পড়ে চেপ্টা হওয়া শিক্ষার্থীদের 
অনেকেই ব্যাকরণ এর নাম শুনলে কিছুটা 
ঘাবড়ে যান । এক্ষেত্রে একটু স্বস্তি কথা 
হলো কিছু সহজবোধ্য মজার নিয়ম আছে 
যা শিখতে আপনাকে ব্যাকরণ বইয়ের 
আঙ্গিনা মাড়াতে হবে না । একটি উদাহরণ 
এরকম-_ 

স্ত' আর স্থ'-এর বৈশিষ্ট্য: স্/স্থ সংক্রান্ত 
বানান ভুল এড়াবার একটা উপায় আছে। 
যে সব শব্দে স্থ' আছে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সে-সব শব্দ থেকে স্থ বাদ দিলেও 
শব্দের অর্থবোধক অংশ পড়ে থাকবে । 
কিন্তু স্ত' দিয়ে যে-সব শব্দ পাওয়া যায় 
সেখানে স্ত বাদ দিলে অর্থবোধক শব্দ 
পড়ে থাকবে না। উদাহরণগ্তলো লক্ষ্য 
করলে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া যাবে । 
বানানে স্ত-এর উদাহরণ -- অভ্যস্ত, অস্ত, 
আশঙ্ত, গ্রস্ত ( বিপদগ্রস্ত), ত্রস্ত, নিরন্ত, 
ন্যস্ত, পরাস্ত, পরুদস্ত, প্রশস্ত, বিধ্বস্ত, 


স্বস্তি, সমস্ত । বানানে স্থ-এর উদাহরণ - 
অন্তস্থ, অভ্যস্থ, কণ্ঠস্থ, গর্ভস্থ, গৃহস্থ, 
তটস্থ, দ্বারস্থ, ভূগর্ভস্থ, মধ্যস্থতা, মনস্থ, 
মুখস্থ যন্তরস্থ, সভাস্থ, সুস্থ, সমাধিস্থ, 


সংবিধানসিদ্ধ । অবশ্য অনেক পপ্তিতই 


অধীনস্থ (শেষ উদাহরণটি যদিও 


উৎপত্তিগত বিচার-বিবেচনায় “বাঙলাদেশ'? 
কিংবা “বাঙলা শব্দদ্ধয় ব্যবহার করেন । 


মার্চ'১৫ 


ব্যাকরণসম্মত নয়) |সৃূত্র * শুদ্ধ বানান চর্চা 
নামের একটি ফেসবুক পেইজা] | 


স্বাধীনতা তোমার আগমণে 
জাতি জানাই স্বাগতম, 
স্বাধীনতা তুমি বাঙালির তরে 
মহা এক মায়াবন । 

স্বাধীনতা তুমি রাখাল ছেলের 
স্বাধীনতা তুমি মায়ের কোলে 
কোমল শিশুর হাসি । 
স্বাধীনতা তুমি আলোর মিনার 
স্বাধীনতা তুমি জালিমের তরে 
ভয়ানক হুংকার । 

স্বাধীনতা তুমি মায়ের গলায় 
সোনার অলংকার, 

স্বাধীনতা তুমি বাঙালি জাতির 
চির অহংকার । 


তাই তো সবাই হতাশ মনে 
তের কাপড় খুলে । 


শীতের সকালে রোদ্রটুকু 
ছিল কত দামি! 

মিষ্টি রোদে মজা করতাম 
ধন্য ছিলাম আমি | 


শীতের রাতে গরম কাপড় 
রাখতাম গায়ে জুড়ে, 

আজ না হয় বিদায় নিলে 
আবার আসতে হবে ফিরে । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


জীবনের 


প্রজ্ঞাপাঠ-১১ 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভিন কৃটকথায় কান দিতে 
অন্যান্য ক্ষেত্র ও বিষয়ের মতো অপরের 
সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও মানুষের 
শ্রেণীবিভাগ ও রকমফের রয়েছে । 
শ্রেণীবিভাগ একই সাথে স্বভাব ও 
অভ্যাসের ক্ষেত্রে এবং মনন ও মেজাজের 
ক্ষেত্রেও । 

কোনো কোনো সমালোচক সত্যিকার অর্থে 
সৎ, আন্তরিক ও সহজ স্বভাবের হয়। 
কিন্তু সমালোচনা বা উপদেশ শিল্পের 
দক্ষতা না থাকার কারণে নিজের সৎ 
সমালোচনা ও উপদেশও একসময় কাল 
হয়ে দীড়ায়। এ ধরনের সমালোচকের 
উপদেশপদ্ধতি দ্বারা আপনি যতটুকু না 
লাভবান হবেন তার চেয়ে অনেক বেশি 
হবেন ক্ষতিগ্রস্ত । যতটুকু না আনন্দিত 
হবেন তার চেয়ে ঢের বেশি হবেন দুখে 
জর্জরিত । কিছু সমালোচক আছে চরম 
হিংসুটে । এরাই আপনার যাবতীয় সুখ- 
শান্তি-সুনামের কবর রচনা করে । আর 
কিছু সমালোচক আছে যারা অজ্ঞতাবশত 
মুখ দিয়ে যা বের হয়, তা বলে দেয়। 
যারা পবিত্র চরিত্রেও গোবর ছিটাতে চায় । 
যেকোনোভাবে অপপ্রচার রটিয়ে ঘোলা 
করে পরিস্থিতি । এ রকম সমালোচক চুপ 


যাদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশই বলা 
যায়। এরা সবসময় পৃথিবীকে কালো 
চশমা দিয়ে দেখে । ফলে পৃথিবীর কোনো 
সাদা জিনিস তাদের চোখে পড়ে না, 
হৃদয়ে দাগ কাটে না। কৃপরমণ্জুকের বড়াই 
দিয়ে তারা আত্মগরিমায় স্ফীত হতে চায় । 
তখন একটি মিথ্যা কথাও এসব 
বর্ণচোরাদের কালো হাতের কারসাজিতে 
পত্র-পল্পবিত হয়ে ঠাঁই পেয়ে যায় 
হৃদয়পুস্তকের কোমল পাতায় | 

প্রাচীন আরবি সাহিত্যে একটি চমৎকার 
মজার গল্প আছে, যা এক্ষেত্রে যথার্থই 
প্রযোজ্য । আরবি রম্যগল্লপের কিংবদন্তী 
চরিত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ 'জুহা" নামে এক 
ব্যক্তি ছিল । সে একসময় গাধায় সওয়ার 


মার্চ'১৫ 


হয়ে কোথাও যাচ্ছিল । তার সাথে হেঁটে 


একটি শব্দ শুনে কারো রক্ত ঝরে না। 


হেঁটে চলছিল তার এক ছেলে । কতদূর 
যাওয়ার পর তার সাথে দেখা হয় কিছু 


কারো হাত-পাও ভাঙে না। তবু মানুষ 
শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে না। 


ব্যক্তির । তারা বলল, পাষাণ পিতার 
অবস্থা দেখ, নিজে মজা করে গাধায় বসে 
আছে আর ছোট ছেলেটা রৌদ্রে দগ্ধ হয়ে 
হেঁটে হেঁটে চলছে। কথা শুনে জুহা নেমে 
পড়ল এবং নিজের ছেলেকে গাধায় 
সওয়ার করিয়ে দিল। এভাবে চলল 
কিছুদূর ৷ একটু সামনে গিয়ে সাক্ষাৎ হয় 
কিছু লোকের সাথে । তারা বলল, আহ্‌! 
কেমন বেদ্দব ছেলে দেখ, নিজে পরম 
আরামে গাধার পিঠে বসে আছে আর 
জন্মদাতা পিতা এমন কড়া রোদে পায়ে 
হেঁটে চলছেন । কথা শুনে জুহা নিজেও 
গাধায় সওয়ার হয়ে গেল। এ অবস্থায় 
কিছুদূর যেতে না যেতেই কিছু মানুষের 
সাথে দেখা হয় তাদের । তারা বলল, 
আহ্‌! কেমন বে-রহম ইনসান দেখ, 
দু'জনই গাধার পিঠে আরাম করে বসে 
আছে । গাধাটির প্রতি একটুও দয়া হচ্ছে 
না তাদের ৷ কথা শুনে জুহা নিজে তো 
নামল, ছেলেকেও নামতে বলল | এ 
অবস্থায় কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা হয় 
আরেক দল মানুষের সাথে । তারা বলল, 
কী রে! এমন বেকুব মানুষ তো আর দেখি 
নি, সাথে গাধা আছে অথচ গাধায় না ওঠে 
পায়ে হেঁটে যাচ্ছে । গাধায় যদি সওয়ারই 
না হয় তা হলে গাধার দরকারটা কী? এ 
কথা শুনে জুহা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক 
চিৎকার দিল । অতঃপর বাপ-পুত দুজন 
মিলে মাথায় তুলে নিল ইয়ামোটা গাধাটি । 
সমালোচনা মাথায় নেওয়ার কারণে 
ইয়ামোটা জন্তটিকেও তার মাথায় নিতে 
হয়েছে । আমি যদি সেদিন জুহার কাছে 
থাকতাম তা হলে সবিনয় অনুরোধ 
জানিয়ে বলতাম, হে জুহা! দয়া করে 
মানুষের কথায় কান দিয়ো না। অন্যথায় 
তুমি গাধাবোঝাই মাথায় মাটিতে পুতে 
যাবে, তবু গন্তব্যে পৌছুতে পারবে না। 
এক আরবি কবি কতইনা সত্য ও সুন্দর 
বলেছেন! 

কোনো মানুষই সমালোচক থেকে নিস্তার 
পাবে না/যদিও সে পাহাড়চুড়ায় একাকিত্ব 
যাপন করে । 

হিন্দি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, “যে 
ব্যক্তি শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে, 
সে মানুষের মাঝে নেতৃত্ব দিতে পারে 
এবং আশপাশের সকলই তার দাসানুদাসে 
পরিণত হয় 1 


শব্দের আঘাত সহ্য করা বড় কঠিন, বড় 
সঙ্গীন। শব্দের আঘাত তো সেই সহ্য 
করতে পারে যার মন-মস্তিষ্কে রয়েছে 
গভীরতা, যার দিলে রয়েছে বিশালতা । 
যারা বাহ্যিকতার উধ্র্বে ওঠে কোনো 
বিষয়কে বিবেচনা করতে পারে, তারাই 
শুধু শব্দের আঘাত সহ্য করতে পারে। 
তারা হিংসুটের সমালোচনাকে তেমন ঘায়ে 
মাখে না। সুতরাং সমালোচনার শব্দ 
শুনেই চটে যেতে নেই । বরং সমালোচনার 
মর্মগভীরতায় পৌছার চেষ্ট করা দরকার । 
সমালোচনাকারী, সমালোচনার ভাষা ও 
সমালোচনার প্রেক্ষাপট_ সবকিছু নিয়ে 
ভাবতে হবে । 
অধিকাংশ মানুষ সমালোচনা শুনার সাথে 
সাথে চটে বসে । তাদের মন থেকে রক্ত 
ঝরে । মাথায় তাদের রক্ত চড়ে । কিন্তু এ 
চটে যাওয়ায় শুধু তাদেরই ক্ষতি; অন্য 
কারো নয়। এতে নিজেরই যন্ত্রণা ও 
অপমান | কারো সমালোচনায় যদি আপনি 
ক্ষোভে ফেটে পড়েন, তা হলে তাকে 
শক্ত-মন্দ দু'এক বাক্য ঝাড়বেন হয়তো । 
কিন্ত এমন অবস্থায় অটুট সংযম নিয়ে 
বীরত্ব । সমালোচিত ব্যক্তি যদি সত্যিই 
কৃতিবান হন, তাহলে তার মন ভার 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । কারণ, 
ভালো মানুষের সমালোচনা মানেই ধুলোয় 
ধূসরিত স্বর্ণ-দেহ, যা একটি ফুৎকারেই 
ঝকঝকে উজ্জ্বল হতে পারে । 
কেমন সহনশীলতার অধিকারী হলে 
একজন ব্যক্তি পুরো দেশ ও জাতিজুড়ে 
তার প্রবাদে পরিণত হতে 
পারেন, তা বোঝার জন্য এখানে একটি 
প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা দিতে হচ্ছে । 
আহনাফ বিন কায়স আরবদেশের বিখ্যাত 
ব্যক্তি । ধৈর্য ও সহনশীলতায় তার নাম 
ছিল জুড়িহীন । রাগ-ক্ষোভ নামক পদার্থের 
সাথে তার জীবনে কোনোদিন সাক্ষাৎ ঘটে 
নি। নম্র মেজাজ ও সহনশীল স্বভাবের 
ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ ছিলেন । এ ডি 


বন্ধুমহলে ণ 

অন্তহীন কৌতূহল । সবাই তাকে কোনো 
না কোনোভাবে একটু উত্তেজিত করার 
চেষ্টা করত । একদিন কিছু বন্ধু একাট্টা 
হয়ে বাজি ধরল, যেকোনো উপায়ে আজ 
তাকে উত্তেজিত করতে-ই হবে । তাদের 
সে ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য এক 
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সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


যুবককে ফুসলিয়ে প্রস্তুত করল তারা । 


বিবেচনা করেন না। বরং উদার 


যুবকের সাহসোদীপ্ত প্রতিজ্ঞা- আহনাফ 
বিন কায়সের ঘরে গিয়ে যেকোনো উপায়ে 


সঙ্গীদের তিনি মূল্যায়ন করার শিল্প জানেন 


মানসিকতায় খুব সহজে তা গ্রহণ করেন । 
গ্রহণ তো করতেই হবে, উপরন্তু দূর-দুর্গম 


তার মেজাজ বদলাবে । তাকে উত্তেজিত 


দিগন্তে বিস্তৃত হতে হবে তার দৃষ্টি এবং 


করবে । যুবক আহনাফের ঘরে হাজির । 
আহনাফ : ভাইজান, কী জন্য এসেছেন? 
যুবক : একটি জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি । 
আহনাফ : বলনু, ভাই! কী কাজ? 

যুবক : সেসংকোচে) কিছু মনে করবেন 
না, আমি আপনার মাকে বিবাহ করতে 
চাই । বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি । 

আহনাফ : (খুব শান্তভাবে মাথা তুলে) 
আলহামদুলিল্লাহ, ভাই! আপনার প্রস্তাব 
খুবই ভালো। প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট 
পুলকিত । আপনার বংশ পরম অভিজাত 
ও বংশ-পরিচয় যথেষ্ট সুখ্যাতিসম্পন্ন 
আপনার সাথে আত্মীয়তা জুড়তে আমার 
কোনো-ই আপত্তি নেই । কিন্তু মজার কথা 
হলো, আমার মা তো এখন বুড়ি 


দৃষ্টির আলো । যদি তিনি উদার না হয়ে 


না। আর এ শিল্প-অজ্ঞতা তাকে ব্যর্থতার 
বালুচরে তলিয়ে দিবে নিশ্চয় । 

সুতরাং সমালোচনাকে সহজ মনে 
সহজভাবে সহ্য করতে পারাই সফল 


সংকীর্ণমনা হন, তা হলে প্রতিভাবান 


জীবনে প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাপাঠ । 


গত জুলাই ২০১৫-এ টু বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে প্রাচীন 
₹স্করণের কিছু অংশ খুঁজে পাওয়ার দাবি করে । হাতে লেখা ওই পাগুলিপিটির 


সত্তরোধর্ব বয়স তার । আপনি একজন 
সুঠাম-সুদর্শন পুরুষ । আপনার তো এমন 
এক রমণী দরকার যে আপনার সমবয়সী 


রেডিওকার্বন পরীক্ষার পর সেটি কমপক্ষে ১ হাজার ৩শ ৭০ বছর আগে লেখা 
হয়েছিল বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু 
বকর (রাযি.) কুরআনের প্রথম যে সংস্করণটি সংকলন করেছিলেন, ওই পাতাদুইটি 


হয়। যে আপনাকে গভীরভাবে 
ভালোবাসে । আপনাকে ভালোবাসতে 
দেয় । আপনার সন্তানদের মা হয়ে বংশ 
বিস্তার করতে পারে । 


তার অংশ । মুসলিম বিশ্বের জন্য এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার 
বলে অভিহিত করে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের মুহাম্মদ ইবনে রশীদ আল-মাকতুম 
ইসলামিক স্টাডিজ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জামাল ইবনে হুয়ারেব 
বলেন, এত প্রাচীন পাগুলিপি খুব কম মানুষই লিপিবদ্ধ করতে পারে । এর মধ্যে 


অতপর আহনাফ যুবকটিকে বললেন, যারা 


খলীফা আবু বকর (রাযি.)-ই এটি লিপিবদ্ধ করে থাকতে পারেন বলে জানিয়েছে 


আপনাকে পাঠিয়েছে, তাদের বলো, 
আপনি আমাকে উত্তেজিত করতে পারেন 
নি। ইনি-ই হলেন আহনাফ বিন কায়স । 
সহনশীলতা ও স্বভাবনম্রতায় প্রাচীন 
আরবের প্রবাদপুরুষ । বিরাট _ একটি 
জাতির একজন সদস্য পুরো পৃথিবী ও 
সভ্যতাজুড়ে প্রবাদে পরিণত হওয়া 
চাট্টিখানি কথা নয় । 

মানুষের সাধারণ একটি দুর্বলতা হলো, সে 
সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। এ 
দুর্বলতার সবচেয়ে বড় ধ্বংস-পরক্রিয়া 
হলো মানুষ সঙ্গীহারা হয়ে যাওয়া । কোনো 
বড় কাজ বড় যোগ্যতার অধিকারী সঙ্গী 


দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকা । ইবনে হুয়ারেব বলেন, এ কুরআন হযরত আবু বকর 
(রাষি.)-এর বলেই তার বিশ্বাস । 

এছাড়া প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কুরআনের প্রচীনতম পারুলিপির 
সঙ্গেও বার্মিংহামে খুঁজে পাওয়া পারুলিপি নির্ভুলভাবে মিলে গেছে। বার্মিংহাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর লেখা কিছু বইয়ের সঙ্গে কুরআনের ওই 
পাতাদুইটি পড়ে ছিল । পিএইচডি গবেষক আলবে ফেডেলি পাতাদুইটি খুঁজে পান 
এবং রেডিওকার্বন পরীক্ষার জন্য পাঠান । তিনি নিশ্চিত করে বলেন, বার্মিংহামে 
খুজে পাওয়া পাতাদুইটি সঙ্গে প্যারিসে সংরক্ষিত প্রাচীনতম কুরআনের অংশের 
পুরোপরি মিল রয়েছে। ফ্রান্সের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কুরআনের প্রাচীনতম 
পাণ্ুলিপির অংশটি সেখানে আনেন কুটনীতিক ত্যাসলী দ্যু শেহভিল । ১৯ শতকের 
প্রথম দিকে মিসরের উপরাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি । ওই সময় মিসর নেপোলিয়নের 
সেনাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল । 

১৯ শতকে কায়রোর জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাটানতম কুরআনের পারুলিপিগুলো 


ছাড়া কখনো হয় নি। হয় না। হতে 


আমর ইবনুল আস মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানান ফ্রান্সের কুরআন গবেষক 


পারেও না। আর যোগ্যতর সঙ্গী অর্জনের 


অধ্যাপক ফ্রাঁসোয়া দোহশ | পরে পাগুলিপির কিছু অংশ বেহাত হয়েছে । ১৯২০ 


অন্যতম তাদবীর হলো, তাদের 


সাল নাগাদ সেগুলো কয়েকবার হাত বদল হয়েছে । পরে সেগুলো ইরাকের 


সমালোচনা ও কিটিমিটি সহ্য করা । 
কারণ, উচু দেমাগের লোক নিজের চিন্তা- 
স্বাধীনতাকে কখনো সংকীর্ণ কীচায় বন্দি 
রাখতে চান না, বন্দি রাখতে পারে না। 


আলফন্স মিগানার হাতে পড়ে যিনি সেগুলো বার্মিংহামে নিয়ে যান । বার্মিংহামে 
খুজে পাওয়া পাতাদুইটির রেডিওকার্বন পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেগুলো লেখার 
সময়কাল ৫৬৮ খিস্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খিস্টান্দের মধ্যে । মহানবী (সা.)-এর ওফাত 
হয় ৬৩২ খরস্টাব্দে ৷ খলীফা আবু বকরের শাসনকাল ছিল ৬৩২-৬৩৪ খিস্টাব্দ 


কোনো কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি বড় 
মাপের ও উদার মনের হন, তা হলে তিনি 


পর্যন্ত । এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া না গেলেও অধিকাংশ জা 
বিশেষজ্ঞ একে খলীফা আবু বকর (রাযি.)-এর সংকলিত কুরআনের প্রথম সংক্কর 


নিজের বন্ধু ও সহকর্মীদের চিন্তা-স্বাধীনতা 
ও মতবিরোধকে খারাপ কিছু বলে 


মার্চ১৫ 


বলেই মনে করছেন । 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


: মুফতি শাহাদাত তাহের রশিদী 
সহযোগী : মাওলানা রিদওয়ানুল হক শামসী 
গ্রন্থের নাম: ব্যবসা বনাম সুদ: প্রেক্ষিত মুসলিম বিশ্ব 


প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ 

বিনিময় : ৬০ টাকা মাত্র 

পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার সিনিয়র উত্তাদ, যুগ সচেতন 
আলিমে দীন 


সাংঘর্ষিক নয়, সঞ্চয় করার ফযীলত, সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা, 
ইসলামি ব্যাংকিং, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক খাতে মুসলমানদের অবস্থান 

গা 04৯18১১৮48৮ 
প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকায় বক্তব্য জোরালো ও 
তথ্যনির্ভর হয়েছে । ইসলামের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আমাদের 
দেশের বহু মানুষের ধারনা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নয় । অনেকে মনে করেন অর্থ 
উপার্জন, চাকুরি ও ব্যবসা করা নিরেট দুনিয়াধারী এবং ইবাদতের সাথে 
এর সম্পর্ক নেই। এ পুস্তিকায় এর জবাব রয়েছে দলিলভিত্তিক। 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ কওমি ধারার আলিমদের অহংকার । 
জ্ঞানগভীরতা, বুদ্ধিমত্তা, গবেষণারীতি ও আধুনিকতার সাথে ক্লাসিক্যাল 
এতিহ্যের সমন্বয় সাধনে তীর পারঙ্গমতা স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে । মার্জিত 
আচরণ, শান্ত-সৌম্য অবয়ব ও নিরহংকার জীবনধারার কারণে তার 
ভক্তের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । আমরা তার নেক হায়াত কামনা করি 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 

চট্টগ্রাম হালিশহর বি-ররকের বায়তুল করীম মাদরাসা কমপ্লেক্সের 
সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা শাহাদাত তাহের রশিদী পুস্তিকাটি সংকলন 
করে দেশ ও মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন । আল্লামা 
ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সাহেবের নির্বাচিত বয়ানগুলো ধারাবাহিকভাবে 
সংকলন করে মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে নব প্রজন্মের চোখ খুলে 
যাবে৷ পটিয়া জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের 
শিক্ষার্থী মাওলানা রিদওয়ানুল হক শামসী অত্র পুত্তিকাটি সংকলনে 
জানাই । 

চারবর্ণের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন, ছাপা মনোরম, কাগজ উন্নত । আরবী 
ইবারতগুলোতে আরো উন্নত ফন্ট ব্যবহার করা গেলে 

শিল্প, তাড়াহুরোর কারণে অনেক সময় 
বইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে কিন্তু এসব 
টীকা (69০0070০) আকারে ব্যবহৃত 


হয়নি ৷ সংকলক পরবর্তী সংস্করণে এ ব্যাপারে মনোযোগী হবেন, এটা 
প্রত্যাশা রাখি । 

১০7 257794 
লাভ করুক এটাই আমাদের কামনা । সম্পাদক ও 
সংকলককে লা 
তাওফিক দান করুন, আমিন । 


লেখক : মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

গ্রন্থের নাম: হাদীসের আয়নায় আমাদের জীবন 

প্রকাশক: মাকতাবাতুশ শিহাব, 

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম । 

প্রকাশকাল : জানুয়রী, ২০১৬ 

বিনিময় ১২০ টাকা মাত্র 

চট্টগ্রামের পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার উত্তাদ ও তরুণ 


পথে নির্দেশিকারূপে কাজে 
দেবে । এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
য় বিন্যস্ত হয়েছে যা 
যুগোপযোগী ও সময়ের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । নির্বাচিত হাদীসগুলো 
রা 
রচিত হয় 
বারারারিকিতীবে আতিাওহাদে 
এগুলো ছাপা হয়। প্রতিটি 
হাদীসের অনুবাদের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে যা 
বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী । 
সিয়াম সাধনা, কুরবানী, হজ্জ, জিহাদ, সীরাতুন্নবী (সা), হালাল 
উপার্জন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, বিলাসিতা, 
আত্রীয়তার সম্পর্ক, কপটতা, নিখাদ ভালবাসা, পরমত সহিষ্তুতা, 
অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রহসন নয় চাই সুবিচার, মুসলমান কেন ঈমান 
হারায়?, আশুরার করণীয়-বর্জনীয়, পশ্চিমা জীবানাচার, শ্রমের মর্যাদা, 
ন্যায়পরায়ন শাসকের মর্যাদা, মেহনতি মানুষের মুক্তি নারী ও পর্দা, 
ছবি ও একৃতি, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, কুধারণা, আদালতের মঞ্চে 
নম্রতার অনুশীলন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উইল-অসিয়ত বিষয়ক লেখাগুলো 
বেশ উপাদেয়, চমতকার ও হদয়গ্াহী 
লেখক বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । ইতোমধ্যে তাঁর লিখিত “নির্বাচিত আরবী সাহিত্য 
সংকলন', “ইলমের গুরুত্ব ও ফযিলত", “ভোট ইসলাম কী বলে?” 
'আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ রহ.: জীবন ও কর্ম*্সহ, ৮টি মৌলিক গ্রন্থ 
বাজারে এসেছে যা বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । 
চতুর্বর্ণের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, বোর্ড বাধাই, উন্নত কাগজ নজরে পড়ার 
মত প্রস্থ ব্যবহৃত উদ্ধৃতিুলো টীকা আকারে প্রতি পৃষ্ঠার নিচে অথবা 
শেষে অনুক্রমিক আকারে উল্লেখ করলে সিরিয়াস পাঠকদের কাছে 
প্রশংসিত হত । এ জাতীয় গ্রন্থের একটি গ্রন্থপঞ্জি (31911028007) 
বইয়ের শেষে থাকা বাঞ্চনীয় । এ ব্যাপারে বিজ্ঞ লেখকের সদয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি । আমি উক্ত পুস্তিকাটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা কামনা 
করি এবং দুআ করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে আরো অধিকতর 
কলমের খিদমতের তাওফিক দান করেন । আমিন । 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে টেড়স 
টেড়স অতি পরিচিত একাটি সবজি ৷ এর আদিনিবাস উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকা ৷ বিশ্বের 
তু গ্রীষ্মমণ্তলীয় উষ্ণ অঞ্চলে এর 
| চাষাবাদ হয় । 


বলাই বাহুল্য, টেড়স অত্যন্ত 
এ 
ক্যালরির পরিমান ৩০। 
এতে আরও রয়েছে- ভিটামিন সি ২১ মিলিগ্রাম, ডায়েট্রি ফাইবার 
৩ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৭.৬ গ্রাম, প্রোটিন ২ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, 
ফলেট' ৮০ মাইক্রোগ্রাম ও ম্যাগনেসিয়াম ৬০ মিলিগ্রাম | 
টেড়সের কিছু ওঁষধি গুণাগুণও রয়েছে । এটি কোলেস্টেরল 
কমায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
শক্তিশালী করে, কিডনি রোগ ও আযাজমার সমস্যা প্রতিরোধ 
করে । একইসঙ্গে এটি শরীরকে খাবার থেকে গ্লুকোজ শোষণের 
পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে | বিশেষভাবে বলতে গেলে, টেড়স 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়ক একটি ভেষজ উপাদান । 
প্রতিদিন টেড়স ভেজানো পানি খেয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
পারেন । যা যা লাগবে: ঢেঁড়স: দুটি ও পানি: ২৩ গ্রাস । 


প্রস্তুত প্রণালী 

টেড়সের বৌটা কেটে নিন । এবার ছোট ছোট করে টুকরো করে 

পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন | সকালবেলা ছেঁকে খালিপেটে 

পান করুন । নাস্তার আধঘণ্টা আগে পান করা ভালো । তথ্যসূত্র: 
| 


জিকা ভাইরাস: জরুরি অবস্থা 
ঘোষণা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 


জিকা ভাইরাসে মস্তিষ্কে ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্মের হার বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা 
করেছে বিশ্বস্বস্থ্য সংস্থা । মশাবাহিত এই রোগটির সম্ভাব্য আন্ত 
্জাতিক প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে এখনি ব্যবস্থা নেয়া জরুরি ৷ গত 
কয়েক মাসে শুধুমাত্র লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলেই ছোট 
জিকা ভাইরাসের প্রকোপ লাতিন আমেরিকা থেকে খুব দ্রুতই 
আরো বহু দুর পর্যস্ত পৌঁছে যেতে পারে বলে উদ্দেগ প্রকাশ 
করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । রোগটি এতটাই দ্রুত ছড়াচ্ছে যে 
দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় এ বছর ৪০ লাখের মতো মানুষ 
এতে আক্রান্ত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে । 

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই এই রোগটিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইবোলার 
মতো বড় মাত্রার প্রাদুর্ভাব হিসেবে গুরুত্‌ দিচ্ছে । 

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান আনুষ্ঠানিকভাবে 
সারা বিশ্বব্যাপী এক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থা ঘোষণা 
করেছেন । মিজ চ্যান বলছেন, পরিস্থিতি আরো সংকটময় হয়ে 
ওঠার আগেই সমম্িত কর্মপরক্রিয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। 
সমন্বিতভাবে আগে ভাগে সতর্ক হলে ঝুঁকি কমানো সহজ হবে, 

মিজ চ্যন । 

জিকা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট মাইক্রোসেফালি রোগে আক্রান্ত হয়ে 
মাত্র গত চার মাসে শুধু ব্রাজিলেই চার হাজারের বেশি শিশুর জন্ম 


মার্চ'১৬ 


হয়েছে । যাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট আকারের | প্রায় 
৭০ বছর আগে রোগটির অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর প্রকোপ 
কখোনোই এতটা বেশি ছিল না। আর তাই জিকার সাথে 
মাইক্রোসেফালির সম্পর্ক কতটা সে নিয়ে তেমন কোনো 
গবেষণাও নেই | বিবিসি 
কফি ও চা হার্টের জন্য উপকারী 
নি টি 
হতে পারে করে 
১. কি. হর্টের ট্যাকি কার্ডিয়া বা দ্রুত 
হৃদস্পন্দন । এক 8৯ 
রি হয়েছে নিয়মিত পানেও 
তি হার্টের স্পন্দন দ্রুত করে না। 
সম্প্রতি জার্নাল অব আমেরিকান 
হার্ট আ্যাসোসিয়েশনে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে । গবেষকরা 
বলছেন, দ্রুত হৃদস্পন্দনের জন্য সরাসরি কফির ক্যাফেইন দায়ী 
নয় । আর্ট্িয়াল ফিবিলেশনের দুটি ধরন আধুনিক যন্ত্র দিয়ে 
পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন, কফির ক্যাফেইন তাতে কোনো 
ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। বরং কফি, চকোলেট ও চা হার্টের 
জন্য উপকারী । যদিও গবেষকরা বলছেন, নিশ্চিতভাবে এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে আরো গবেষণা হওয়া দরকার । 
ইন্টারনেট 
হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে হাঁটুন 
নানা ধরনের ব্যায়াম করে শরীরকে বশে রাখা যায় । কষ্টের 
ব্যায়াম না করে সহজ উপায় হলো হাটা । টানা ৪০ থেকে ৪৫ 
মিনিট হাটলে রক্তে চলমান চর্বি ফুরিয়ে আসে । তাই অফিস 
থেকে বাড়িতে ফেরার পথে খানিকটা পথ হেঁটেই ফিরুন। 
শারীরিক সক্ষমতা থাকলে অফিস কিংবা বাড়িতে লিফট ব্যবহার 
না করে সিঁড়িতেই চড়ুন। হাড় ও হার্ট দুটোই ভালো থাকবে । 
অধুনা যেকোনো বয়সের মানুষের শরীর ঠিক রাখতে হলে 
ব্যায়ামের বিকল্প নেই । সব ব্যায়াম সব বয়সের জন্য উপযোগী 
নয় এবং সবার জন্য করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না । কিন্তু হাটা এমন 
একটি ব্যায়াম, যা সব বয়সের জন্যই উপযোগী | উপকারিতাও 
অনেক । যেকোনো জায়গায় হাটা যায় । ব্যক্তির ক্ষমতা 
অনুযায়ী এর তীব্রতা বাড়ানো-কমানো যায় ৷ উপযুক্ত পোশাক ও 
এক জোড়া ভালো জুতা ছাড়া কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন 
পড়ে না। নিয়মিত হাটার ফলে হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । 
তাই হৃদযন্ত্র স্বল্প চেষ্টায় শরীরে বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহ 
করতে পারে এবং ধমনির ওপরও চাপ কম পড়ে । উচ্চ রক্তচাপ 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম । হাটার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায় । নিয়মিত হাঁটলে শরীরে জমে থাকা মেদ কমে । রক্তে 
মন্দ কোলেস্টেরল বা লো ডেনসিটি লাইপো প্রোটিন কমে যায় । 
এই মন্দ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে তা ধমনির গায়ে 
জমে হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে । যাঁরা সপ্তাহে অন্তত 
তিন ঘন্টা অথবা দৈনিক আধা ঘণ্টা করে হাঁটেন, তাঁদের ক্ষেত্রে 
হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ 
কমে যায় । হাটার ফলে ভালো কোলেস্টেরল বা হাই ডেনসিটি 
লাইপো প্রোটিন বাড়ে । ফলে রক্তনালিতে বক সহজেই হয় না। 
রক্তনালির দেয়াল শক্ত হয়ে যায় না। তাই হৃদরোগের কারণে 
মৃতুঝুঁকি কমে প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


ক।বি।তা 


স্বাধীনতা মানে 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


স্বাধীনতা মানে মায়ের আচলে 


খোকার ভালবাসা 


স্বাধীনতা মানে শান্তি সুখে 


বেচে থাকবার আশা । 


স্বাধীনতা মানে বাবার স্নেহ 


মায়ের আদও মায়া, 


স্বাধীনতা মানে চৈত্রের দুপুরে 


বটের শীতল ছায়া । 


স্বাধীনতা মানে শাপলা শালুক 


দিঘির সচ্ছ জল, 


স্বাধীনতা মানে খুকুর পায়ে 


জড়ানো রূপোর মল । 


স্বাধীনতা মানে কৃষান বধুর 


লাজুক মুচকি হাসি 


স্বাধীনতা মানে রাখালের হাতের 


স্বাধীনতা মানে পাহাড়ি ঝরনার 


কল কল ধারা ছন্দ । 


স্বাধীনতা মানে প্রাণের বিনিময়ে 


বাংলার মান রাখা 


স্বাধীনতা মানে একটি পতাকা 
লক্ষ প্রাণের স্বপ্ন আকা । 
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মাচ ১৬ 


অনুভবে তুমি 


ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর 
রহমান (রহ.)-এর প্রতি 


মিযানুর রহমান জামীল 


ভুলবো না তোমাকে 
কোনো দিন আমরা 
চোখে ভাসে সেই খাট 
সে টেবিল কামরা । 


আছে ফতোয়ার তাক 
ইলমের স্বাণ 
সেই তাজা প্রাণ । 


চশমা মোসল্লাটা 
আতর হাত ঘড়ি 
তাসবিহ পাগড়ি আছে 
সুরমাটা পড়ি । 

আছে পাঞ্জাবী টুপী 
সেই পিকদানী 

ওযুর মশক আছে 
নেই সেই পানি । 


সে বারান্দাটা আছে 
লাঠি কামরাতে 
কিন্তু যে নেই তিনি 
আজ দুনিয়াতে । 
দেখবো না তাকে আহ 
দুনিয়াতে আর 

তীর শূন্যতা কভু 
নয় পুরাবার | 
তিনিহীন কাটে দিন 
বড় ক্লান্তিতে 

রেখো শান্তিতে । 


ংলা মোদের মাতৃভাষা বাংলা মায়ের ভাষা, 
যে ভাষাতে কথা বলে বণিক শ্রমিক চাষা । 
রক্তে রাঙা বাংলা ভাষা জানাই সালাম তারে, 
সালাম রফিক জীবন দিলো যে ভাষারই তরে । 
৮ই ফাগুন রৌদ্র তাপে দুপুর বেলার অক্ত, 
ভাষার তরে সংগ্রাম করে ঝরলো কত রক্ত । 
যে ভাষাকে পাক হানাদার নিত্য করতো লাঞ্চিত, 
তাকে সেদিন করতে স্বাধীন রাস্তা হলো রঞ্জিত । 
বিদ্রোহী তরুণ ছাত্র সামজ সেদিন রক্ত ঢেলে, 
এই ভাষাকে মুক্ত করতে রক্ত বন্যা খেলে । 
যার তরে হায় শহীদ হলো বরকত, জব্বার, সালাম, 
স্বর্ণাক্ষরে থাকবে লেখা শহীদ ভাইদের নাম । 
যে ভাষাকে করতে স্বধীন হলো শহীদ আমার ভাই, 
সেথায় মোরা মিশ্রণ করে ইংলিশ বলতে মজা পাই । 
ভাষা দিবস পালন করি বাংলা ভাষার তরে, 
সেদিনও কেন মঞ্চ হতে বালিশ বৃষ্টি ঝরে? 
সকালে কেন নাস্তা ছেড়ে ব্রেকফাস্ট করতে যাই? 
দুপুরে আবার ভাত খেতে নয়, লাঞ্চে মজা পাই । 
রাতের খানা বাদ দিয়ে কেন ডিনার করতে বসি? 
আবার মঞ্চে গিয়ে দাবি করি বাংলা ভালোবাসি । 
বলতে সরি লাগে মজা দুঃখিত বলতে নয়, 
ধন্যবাদ স্থলে থ্যাংকু বলে যবান করি ক্ষয় । 
বাংলিশ বাবু তুমি কি ভাবো নিজেকে বাংলাদেশী? 
কেন তব শুনলে কথা লাগে বঙ্গছেষী? 

ংলা কেন মোদের মাঝে লাঞ্চিত আর বঞ্চিত? 

যাকে মুখের বুলি করতে রক্ত হলো সিঞ্তিত? 
আজ থেকে ভাই পণ করে নিই বাংলিশে কথা বলব না, 
শহীদ ভাইদের রক্তকে আর বৃথা যেতে দেব না। 
প্রভু সনে দোয়া যাচি শহীদ ভাইদের তরে, 
তাদের যেন স্থান হয় মহান স্বর্গ নীড়ে । 


অপারেশন সার্চ 
মাহবুবা নারগিস 


চমকে উঠে ঢুকরে কীদি ২৫ তারিখ মার্চে 

কত মানুষ মরল সেদিন অপারেশন সার্চে । 
মায়ের কোলে জড়িয়ে থেকে সেদিন খোকা শুয়ে 
পিশাচ ওরা মারল সেদিন বুলেট ছেলে-মায়ে । 
নববধূ প্রহর গুণে বাসর ঘরে বরের 

আসে স্বামী বুলেট গায়ে পাঁজর ভেঙে বুকের । 
শিশু কাদে মায়ের শোকে ঝরিয়ে চোখের জল 
মা জননী ছেলের শোকে কাঁন্দে অবিরল | 
বেঘোর ঘুমে ঘুমায় বাঙাল জাগতে দেয়নি আজো 
ঘুমিয়ে তারা পথ দেখালো বীর বাঙালী সাজো । 
উৎপীড়িত হয়েছি আমরা নয় মাস ধরে জ্বলে 
রক্তনদী পেরিয়ে আমরা জয় এনেছি তুলে । 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


১৮১, 


১৮২, 


১৮৩. 


১৮৪, 


১৮৫, 


১৮৬. 


১৮৭. 


১৮৮. 


১৮৯, 


১৯০. 


১৯১. 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


০. মুহাম্মদ ফোরকান নু জাফর, রুম 74 ৩০৩, জদীদ 
চট্টগ্রাম" ৪৩৭০ 

আসমা বিনতে শিহাব, প্রযত্ে: মাওলানা শিহাবউদ্দীন, 
নহর আলী মিস্ত্রী বাড়ি, বড় হুযুরের ঘর, হার পাড়া, 
মাহবুব ইলাহী ইবনে রফীকুল ইসলাম, রুম 7 ২০৯, 
জদীদ মনযিল (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ সালমান ইবনে সোলাইমান, রুম 7 ২৯৩, 
মা'হাদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ বদিউল আলম, তি (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, রুম ২৮৮, মা'হাদ (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ তামজীদ উল্লাহ তাহযীব, রুম % ৩, দারে 
জদীদ নৌচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

রাশেদুল ইসলাম, রুম 7 ৩০৯, জদীদ মনযিল (৩য় 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
ইকরাম হুসাইন, দারে বর্ণতী ছাত্রাবাস (২য় তলা), 
জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার কমপ্রেক্স, 
মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী 
বাজার 


মুহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, 
মৌলভী বাজার 
মুহাম্মদ সাদিকুর হমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস সি 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রী্গল, 
মৌলভী বাজার 
মুহাম্মদ মুখলিসুর রহমান, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ জাববার 
কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, শ্রীমঙ্গল, 


মৌলভী বাজার 

১৯২. কারী মুহাম্মদ আলাউদ্দীন মাহিদ, দারে বর্ণভী ছাত্রাবাস 
(২য় তলা), জামিয়া মাদানিয়া কওমিয়া শেখ এমএ 
জাব্বার কমপ্রেক্স, মাইজদিহি, ডাকঘর: নারাইন ছড়া, 
শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার 

১৯৩. মুহাম্মদ মনির হোসাইন, ৫৫৮, মাইজের বাড়ি, কেগনা, 
ডাকঘর: আমকি বাজার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী-৩৮৪৪ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

০ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

* লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


: সদস্য কুপন 
শতেডিষ্টান: : 
* বাড়ি/রুম.... 2 
* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... থানা .. জেলা: . রা 
£ মোবাইল:... সদস্য ক্রমিক: ... ... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] 
5 * হার্ট ৮৯৩ নর 
ার্চ'১৫ ॥ আত্তাত্তহীদ ৪ 


প্রতিযোগিতা মার্চ”"১৬ 
কথায় কথায় উত্তর 


১. কোনটি কুরআন কারীমের সর্বাধিক পঠিত সুরা? [] সূরা 
ইয়াসীন [] সূরা আর-রহমান [_] সুরা আল-ফাতিহা 

২. বর্তমানে প্রচলিত ৬ হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা কত 
তম? [7 ৪র্থ] ৫ম ৬ষ্ঠ 

৩. বর্তমানে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন ভাষার সংখ্যা 
কত? [2] ২০০টি] ২৫০টি [_] ৩০০টি 

৪. ভাষা আন্দোলনের স্থপতি সংগঠন তমুদ্বন মজলিসের 
আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় কখন? [] ১৯৪৭ সালে] ১৯৪৮ 

সালে ১৯৫২ সালে 

৫. কত সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা 

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে? [] ১৯৭১ 

সালে _] ১৯৭২ সালে] ১৯৭৫ সালে 

৬. সীরাতে আয়িশা (রাযি.) কার রচিত ইতিহাস আশ্রিত গ্রন্থ? 

[] সাইয়েদ আবুল হাসান আল নদভী (রহ.) [ আল্লামা 

সুলায়মান নদভী (রহ.) [] আল্লামা শিবলী নু"মানী (রহ.) 

৭. অত্যাচারী শাককের সামনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ" 
হাদীসটি কোন কিতাবে বিদ্যমান? [2] সহীহ আল-বুখারী 


[] সুনানে আবু দাউদ [] সুনানে তিরমিযী শরীফ 
শব্দের মারপ্যাচ 


জানুয়ারি”১৬ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, ২. ৩টি, 
৩. লিও টলস্টয়, ৪. আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, ৫. ২৮৫টি, ৬. 
৮ম ৭.৯ বছর । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ভরণ, ২. মসৃণ, ৩. উদ্যম, ৪. প্রতিষ্ঠা । 


বে প19 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ” ১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


মার্চ ১৬ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


জানুয়ারি'১৬-এর বিজয়ী 
১. মোঃ আহসান উল্লাহ মোবারক [সদস্য % ৬৯] 
২. মোঃ তৈয়্যব আলী [সদস্য % ১৭৫] 
৩. হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী [সদস্য 4 ১১৭] 
এ ছাড়াও মু. মুহসিন [৮৪], আল আমিন বিন আজিজ [১৬০], 
ফয়সাল মাহমুদ [১৪৯], হা. মুহা. আবুল হুসাইন [১৪৬], মু. 
ফয়েজ আল-হুসাইনী [১৩৮], মোঃ তাজুল ইসলাম গাজী [১৬৩], 
মোঃ আতহার উল্লাহ মোবারক [১০০], ওমর ফারুক [১০৭], 
ফারুক হুসাইন [৭৮] প্রমুখ সদস্যবর্গ প্রতিযোগিতায় অং 
নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


| আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৮ তম 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । সম্মেলনে মোট ৪টি অধিবেশনে সভাপতিত্ 


স্মরণে ঠ সম্পন্ন 

মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় “ফকীহুল মিল্লাত 
আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম” শীর্ষক 
আলোচনা সভা ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ (শনিবার) সম্পন্ন হয়েছে। 
এতে সভাপতিত্ব করেন: বিশ্ববরেণ্য আরবী সাহিত্যিক আঞ্জ্রমানে 
ইত্তেহাদুল মাদিস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা সোলতান 
যওক নদভী (দা. বা.) | এতে উদ্বোধক হিসেবে উদ্বোধনী বক্তব্য 
পেশ করেন জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । শুবায়ে মুশাআরা প্রধান, 
আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সার্বিক তত্বাবধানে আয়োজিত 
অত্র অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন: হা মিল্লাত রহ.)-এর 
বড় সাহেবজাদাহ ও বসুন্ধরা ইসলামি রর বর্তমান 
পরিচালক মাওলানা মুফতি আরশাদ  রহমানী ৷ জামিয়া প্রধান 
তার আলোচনায় বলেন, ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সাথে 
আমার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল ছাত্রজীবন থেকেই । অত্র 

তার অবদান অনস্বীকার্য । তার ইন্তেকালে আমরা একজন 
অভিভাবক হারিয়েছি । আল্লাহ তাআলা তার রেখে যাওয়া সকল 


ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান রেহ.) 
অনুষ্ঠান 


করেন, আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী, আল্লামা হাফেজ 


মিশনকে পূর্ণতা দান করুন । অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্থের 


আহ্মাদুল্লাহ, আল্লামা মুফতি মুজাফফর আহমদ ও আল্লামা 


দীনী প্রতিষ্ঠানের আসাতিযায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ ও মরহুমের ভক্ত 


আমিনুল হক | উদ্বোধনী বয়ান পেশ করেন: জামিয়ার উচ্চতর 
ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের পরিচালক, আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ | ২ দিনব্যাপী মহাসম্মেলনে যুগোপযোগী 
বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান পেশ করেন: আল্লামা সোলতান ওক নদভী, 
আল্লাহ শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা খুরশেদুল আলম কাসেমী, 


ও অনুরক্তগণ উপস্থিত ছিলেন । 


ফকীহুল মিল্লাত প্রকাশিত 
বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, ফকীহুল 
মিল্লাত আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান রহ.)-এর স্মরণে কাব্য- 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মাওলানা সাঈদুল আলম 
আরমানী, মাওলানা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া, মাওলানা আবদু ল 
মতিন ঢালকানগর, মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দীকী, মাওলানা 
সিদ্দীক আহমদ, মাওলানা আবদুর রহীম বোখারী, মাওলানা 
সালাহ উদ্দীন নানুপুরী, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা শামসুল 
ইসলাম, মাওলানা এমদাদ নানুপুরী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ, মাওলানা হাফেজ যাকারিয়া, মাওলান ফরিদুল আলম 
আনসারী, মাওলানা নুরুল কাদের শাকের, মাওলানা হাবীবুল 
ওয়াহেদ প্রমুখ । লাখো ঈমানদার জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সমাপনী 
বয়ান ও আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন: জামিয়া প্রধান, 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । 


আল্মামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.)-এর পটিয়া আগমন 
এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দীনী প্রতিষ্ঠান, দারুল দেওবন্দ, 
ভারত-এর সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.) গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় আগমন করেন । তিনি আনন্দচিত্তে জামিয়া কার্যাবলি 
দেখেন | বিশেষত তিনি জামিয়ার বৃহত্তর গ্রন্থাগারে গিয়ে তা 


সংকলন “ফকীহুল মিল্লাত' প্রকাশিত হয়েছে । এর তত্ত্বাবধানে 
ছিলেন: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) । গ্রন্থটির 
সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও ধারা বর্ণনায় ছিলেন: প্রখ্যাত কবি ও 
সাহিত্যিক, জামিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল জলীল কওকব । 
অত্র গ্রন্থে আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী (মুহতামিম, দারুল 
উলুম দেওবন্দ), আল্লামা জাস্টিস তকী উসমানী (পাকিস্তান), 
আল্লামা সৈয়দ আরশাদ মাদানী (ভারত), আল্লামা জমীল আহমদ 
সকরূডওয়ী (ভোরত), আল্লামা হানিফ জালান্দারী (পাকিস্তান)-সহ 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিখ্যাত ওলামা-মাশায়েখ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত 
করেন । 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো ছ্বীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন | তিনি জামিয়ার চলমান কার্যক্রম ও 
মনোরম পরিবেশ দেখে অত্যন্ত খুশি হন । জামিয়া প্রধান আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) হযরতের সঙ্গে 
সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন । 


মার্চ'১৫ 


অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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